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ইউকের 


কাস্তিক প্রেস 
২২ নং, শ্ুকিয়া। স্রীট, কলিকাত। । 
জকমলাকান্ক দালাল কর্ঠক মুদ্রিত। 





জ্রীভ্রীগুরবে নমঃ 


বন্দনা | 


গুরুং পুর্ণানন্দং সজজনয়নং প্রেমবিবশম্‌ 
নবদাপানন্দাম্বাধশশধরং ভক্তম্থখদং। 
ুন্ুবৃন্দারপ্যং ভ্রম'ত রসিকান্‌ ভক্তনিকরান্‌ 
পারপ্লী তং বাগ ভিরমৃত্মধুভঃ স্বৈরিহ ভজে ॥ 


চক ৩১১ টে *০দ 


শ্ীগুর করুণা সিদ্ধ, দীননাথ দীনবদ্ধ, 
পতিত পাবন অবতার । 

জয় দেব গণপতি, জয় মহেশ পার্বতী, 
করুণ করহু এই বার ॥ 

জয় গৌর নিত্যানন্দ, পরম আনন্দকন্া, 
অধম তাবরণ গুণনিধি। 

শ্ীঅদ্বৈত গদ্দাধর, শ্রীবাসাদি সহচর, 
ভক্তিভরে বন্দি নিরবধি ॥ 

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, মদন মোহন সাথ, 
শ্রীরাধারমণ বংশীধারী ৷ 

নবীন নীরদ সাম, রসময় রসধাম, 


বিনোষ বিহারী বনোয়ারী ৪ 


বন্দনা 


রসিক শেখর বর, রসে' তন চর ঢর, 
ললিত ত্রিভঙ্গ বাকা ঠামে'। 

দামিনী দমন কাতি, নব গোরোচন। ভাতি, 
বুষভাম্ু-স্থুতা শোহে বামে ॥ 

রাধাকুণ্ড শ্তামকুণ্ড, জয় শ্রীললিতা কুণ্ড, 
ক!লিন্দী মানস স্ুুরধুনী। 

অয় গিরি গোনগ্বীন, জয় কুন্গম কানন, 
জয় জয় বৃন্দাবন ভূমি ॥ 

পরাণ রতন ধন, প্রভু শ্রীরাধারমণ, 
শ্রু কম্প পুলকিত অঙে। 

অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে, লীলারস পরসঙ্গে, 
ভ্রমিলেন করি কত রঙ্গে ॥ 

বন্ধ সাধ ছিল চিত্তে, (তার ১ এক বিন্দু আন্বাদিতে, 
ভাই লিখিবারে হেল লোভ । 

হৃদয় কঠিন অতি, সদাই চঞ্চল মতি, 
বর্ণিতে না পাবি রেল ক্ষোভ ॥ 

জের বৈষ্বগণ, আর যত প্রভুর গণ, 
জানি মোরে শিশু অল্পমতি। 

শোধিভ্রম প্রমাদাদি, আম্বাদিবে নিরবধি, 


সবার চরণে এ মিনতি ॥ 


সূচীপত্র । 
বিষয় 
রসিকবাবুর পরিবর্তন 
অযাচিত কপ! 
বিনিধ লীল। 
সাতকড়ির জীবন দান 
অতীনদাদার অপরাধ ভঞ্জন বা পুনজ্জীবন 
কঞ্িকাতায় বিরাট সংকার্তন 
কয়েকটা লীল! 
শ্ীীধাম দরী প্রত্যাবর্তন 
সনে ভঞ্জন 
রাঈ রাজ! 
রশ্রীাধাবিনোদের শুঁভাগমন 
শ্রীনিতাই গৌরের আগমন 


কয়েকটা প্রসঙ্গ রর রঃ 


সদলে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্র 
সিউড়ী গমন ও একমাস অবস্থিতি 


হুমৃকা যাত্র। ৪০, 
ছক গ্রসঙ্ 

বৈস্তনাথ গমন গ্রসঙ্গ 
শ্রধাম কাণী গমন রঃ রী 
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বিষয় . 
শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন ও কড়লীর কুঞ্জে অবস্থিতি 
রাঁজষি বনমালী, বাবুর সহিত মিলন ও তত্ব-আলোচনা 
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বিবিধ কাহিনী 
দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃন্ধাবনযান্র 
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শমতা ললিন। দাসা। 


ডল্লিত-স্হঞ্খা ). 


০ ক টু এক 
রী 


পঞ্চম খণ্ড । 
৯ 


রমিকবাবুর পরিবর্তন । 


একদিন শ্রীযুক্ত রসিকলাল পাল মঙাশয় বাবাজী মহাশয়ের দর্শনে 
আগমন করিলেন। বাবাজী মহাশয় উলঙ্গভাবে আপন মনে. বলিয়া 
আাছেন। রমিকবাবু প্রণাম করিবামাত্র ইনি একটু চমকিতভাবে 
প্রতি-প্রণাম করিয়। উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-প্বাবা! তোমার 
নাম কি?” 

রাঁদক। আজে! আমার নাম রসিকলাল পাল। 

রসিক বাবুর, মুখে খুব .বড় গৌফ রহিয়াছে । গৌফ-যোড়াটার 
উপরে বাবাজী মহাশয় পুনঃ পুনঃ লক্ষা করিতেছেন আর কি থেন 
ভাবিতেছেন। ক্ষণকাল পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,--*তোমর! 
কোন্‌ জাতি ?” 

রমিক। আজ্ঞে! আমর! স্বর্ণ বণিক | 

প্নুষর্ণ বণিক* শবটা গুনিবামাত্র বাবাঞ্ধী মহাশয় ভাবে গর' গর 
হইরা গেলেন,।. চক্ষু চুইটা রক্তবর্প এবং 'চুলু-ছুলু হইল; সাঙ্রগদ্গদ- 
কষ্ঠে বলিলেন)---প্বাৰা |: কিজাতি বলিলে?” 

রলিফ। জ্যাক! নুবর্ণ বণিক। 


২ চরিত-স্থধ|। 


বাবাজা।: তোমর। সুবর্ণ বাণক? ন! বাবী, আমার বিশ্বাঃ 
হইতেছে না। ষে স্বর্ণ ঝণিকের কুলে কটডদ্ধারদ দন্ত ঠাকুর জন্ম 
গ্রহণ কাঁরঞ়াছণেন সেই কুলে জন্মিয়া অগ্ঠাপি খন তোমার মু 
গোফ রহিয়াছে এখং গলায় মালা না, তথন আমার বঙ্বাস, কুবে 
কোনওকপ গোহমাল আছে । বণিক কুলের "থ নত্যানন্দরায 
ন্রশিক-ন্ুলুজগ্ানলন্ন নিতাইয়ের একটা নাম। স্বর্ণ বণিং 
কুলের এ্রাত দঙাহদের যেপপ কুপা অন্ত কোনও জ1াঙর পাও সেক 
কৃপা হয় নাই । হহবার প্রত্যাশাও কম। 

রসিকখাবু পরম ভক্ত) বাবানী মহাশয়ের কথ। শুনিয়া থে? 
বড়ই লাজ্জত এবং সুখা হহলেন। কারণ এ জাতীয় সরণ ভাষা 
উচিত কথা এযাখৎ তান আর কথনও শুনেন নাই । তাই অবনত 
মস্তকে কথাটা ষেন প্রাণের সহিত গ্রহণ কিয়া করষোড়ে বলিলেন,_ 
“আজ্ঞে ! আমার মনে একট প্রশ্ন উদয় €হয়াছে) বা? আর্দশ হয় ; 
নিবেদন কার ।” 

বাবাজী । স্বচ্ছন্দ বল বাবা, কোনই সন্কে।চ নাই। 

র্সিক। আজ্ঞে! বাহক বেশ-ভূষার আব্গ্যকত। কি? যা 
ত অন্তরে! 

বাবাজী । বাব! ! পরমা জগতের কথ। শেষে বলিব ;) আগে বাহি 
বেশের আবশ্তকতা আছে ,কিন! তোমার নিজের প্রতি একটু লগ 
করিয়! দেখ দেখি! কাপড় পরার উদ্দেস্তা লঙ্জানিবারণ?) ৩. 
দ্রশটাক। দামের ভাল ধোলাই ধুতি খানা ন। পাঁরিয়। ছয়হাতি মোট 
মার্কিন পর হয় না কেন? বছ মুল্যের জামা-ভূতা পরার আবপ্তকত 
ক? ভদ্র-অভদ্র, ধনী-দরিদ্র ত অন্তরের কথাস্বাহ্টিক বেশে! 
আবশ্তকত|! কি? ব্যাঁরঞ&ার বা উকিলবাবু হাইকোর্টে যাইবার সম 


রসিকবাবুর পরিবর্তন । ৩ 


রদ তছ্চিত পেশ-ভূষা পারধান না করেন, তখে সেই সভার সভ্য- 
শেণীতুক্ত হইতে শারেন ক্কি? এখানেও যেমন বাঠাক বেশের ছ্থার। সভ্য- 
শ্রেণাভুক্ত হওয়। যায়, তন্রপ পরমার্থঅগতেও গুণের বিষ্ার পশ্চাৎ; 
পব্বা্রে বেশেখ বিচার াচ। অর্থাৎ বেশে দ্বারা তত্তৎশ্রেণীর 
পারচষ পাওয়। যায় । এই গুলি সমস্ত বাহ্যিক প্রয়োজন; আভ্যন্তরিক কথা 
চঠতেছে মন্তবূপ। ধর, গঙ্গান্নান করিয়া পাখঞ্জ বসন-সৃষণ পারধান পুর্বক 
কোনও দেবদর্শনে গমন কালে ষেরূপ মনোবৃত্ত হয়, কলের জলে 
শান কারয়। হাট-কোট, পেন্ট,লশ, জুতা, টপ প্রভৃতি পারধান পূর্ববক 
হাতে ছাড়, মুখে চুরুট এবং পানাক্ধপ এসেন্স বা আতরে সুবাসিত 
5হয়া থিয়েটার দোখতে যাইবার সময় মনোবুত্তি ঠিক সেইব্প 
/যাক ? 

রাসক। এ ৩ কখনই হুহতে পা না। বাস্তাবকহ এতাদনে 
বুঝলাম যে ০েশ-ভুষার সঙ্গে মণোবুত্তির শেষ সম্বন্ধ আছে। 
আচ্ছা, বেশের সঙ্গে যেমন মনের সম্বন্ধ আছে এইরূপ আহারের 
সাহতও সম্বন্ধ আছে? 

বাবাজা। বেশ-ভূষা অপেক্ষা আহারের সাহত মনোবুত্তির বিশেষ 
নিকট জধ্বন্ধ। আহারীয় দ্রব্যের প্রতি গ্রাসে গ্রাসে তিনটা 
গুণ শাস্ত্রে বালয়াছেন,--পতুষ্টিঃ পুষিঃ ক্ষুধপায়োহনুঘাসং |” অর্থাৎ 
আহাবীয় বস্তা প্রথম তুষ্টি, তৎপরে পুষ্টি এবং ক্রমে ক্ষুত্িবৃত্তি 
হইয়। থাকে । যেমন শ্বাভাবিক তৃপ্তি এবং পুষ্টি সাধনের পর তবে 
(অভাব দূর হইয়া থাকে, পরানার্থ ভাব্টাও ঠিক সেইন্ধপ। ভগবদগীতায় 
ভগবান অজ্জুনকে আহারের স্াত্বক, বাঞ্জসক এবং তামসিক রূপে 
আব্ধ ভেদ বলিগাছেন। স্বান্বক আহারে সন্বগুপের বুদ্ধি ভ্হয়। 
খাকে। ভ্ব্যগুণ কোথা যাইবে? নিশ্চয়হ তাহার ক্রিয়া হইবে। 


৪ চরিত-স্ধা । 


রসিক বাবু প্রভৃতি অন্তান্ত যে সমস্ত তক্রবুন্দ উপস্থিত ছিলেন, 
সকলেই বাবাজী মহাশয়ের মুখে সরল ভাষায় নানারূপ তত্বকথ। শরবণে 
পরমানন্দ লাভ করিয়া ইছার আদেশক্রমে স্বীয় স্বীয় বাসায় প্রস্থান 
করিলেন। ইনিও ষথাসময়ে স্নান আঙ্কিকাদি শেষ করতঃ মঞ্থা প্রসাদ 
গ্রহুণপূর্বক একটু বিশ্রাম করিলেন। 

এই ঘটনার ছুই তিন দিন পরে একদিন রসিকবাবু একটা চাকর 
সঙ্গে লইয়া আসিয়! উপস্থিত হইলেন 'এবং দূর হইতে বাবাজী মহাঁশয়কে 
সাষ্টালে দগুবৎ প্রণাম করিলেন। অপূর্ব পারবর্তন! রমিকবাবু ষেন 
আর সে রসিকবাবু নাই; অত নড সখের গৌফ কামাইয়। রাঁজসিক 
বেশ-ভূষাদি পরিত্যাগপূর্ববক বেশ সাত্বিক ভাবাপন্ন হইয়াছেন। বাবাজী 
মহাশয় উহার অবস্থা পারবর্তুন দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়া নিজ 
সন্নিকটে বসাইয়! নানারপ উপদেশ বাক্য দ্বার। উহার মানসিক 
সন্দেহ ভর্জন করিতে লাগিলেন। রসিকবাবু কি যেন কি বাঁপবার 
জগ্ঠ ইচ্ছুক তইয়ছেন কিন্তু সাঙস পাইতেছেন, না দেখিয়। বাবাজী 
মচাঁশয় বলিলেন,_-“তুমি কি বলিতে চাহতেছ' বল। সঙ্কোচতার 
কোন প্রয়োজন নাই।” তখন রসিকবাবু সাহস পাইয়া বলিতে 
লাগিলেন,--*মআজ্ঞে। আমি আর কি বলিব? আপনি অন্তর্যযামী, 
আমার অস্তরের ভাব সমস্ত বুঝিতে পারিয়্াছেন। আমার বড়ই 
অভিলাষ যে একবাব সগণে এ আঅধমের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া আমার 
পশুজীবন ধন্ধ করেন।” 

বাবাজী । আচ্ছা, তোমার যে দিন ইচ্ছা হয় লইয়। যাইবে । 

রসিক। আজ্ঞে! আদেশ হয় ত অদ্যই গাড়ীর বাবস্থা করা যাউক। 

বাবাজা। আজ ন! হইয়া কাল সকাপে হইলেই ভাল হয় 
নাকি? 


রসিকবাবুর পরিবর্তন । ৫ 


রসিকবাবু “আপনার যাহা ইচ্ছা” বলিয়! সেদিন চলিয়া গেলেন । পর 
দ্বিবস প্রাতঃকালে সগণে বাবাজী মহাশর়কে লইয়! গেলেন । যথাসময়ে 
ন্নান-আক্কিকাদি শেষ কবিয়া ইহারা নাম কীর্তন আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণ 
কীর্তনের পর রসিকবাবুর বিশেষ আগ্রহে বাবাজী মহাশয় উহাকে 
মন্ত্র গ্রদানপুর্ববক উহার জম্ম-জন্মাস্তবীন অশেষ পাপ তাপ দুর করতঃ 
সন্বগ্তণ সম্পন্ন করিলেন। রসিকবাবুর একটা ভয়ানক ব্যাধি 
ছিল) প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত পড়িত। অনেক রকম চিকিৎসাদি 
করাহয়াও কোন ফল হয় নাই। শুনিধা মাত্র বাবাজী নভাশয় 
অযাচিত ভাবে উহাকে আপিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়। বলিলেন,-- 
“যাও বাবা! আজ হইতে তুমি নারোগ ও নিশ্চিন্ত হইলে । তোমার 
যাবতীয় রোগশোক পাপতাপ আম গ্রহণ করিলাম। তোমরা 
নিতাইর গণ$ নিম্মল ভাবে নিতাইাদকে ডাক-_মনুষ্যজীবন ধন্ত হইবে।” 
রসিকবাবু বাবাজী মহাশয়ের এইরূপ অমৃত-মধুর বাক্য এবং স্বশীতল 
বক্ষের স্পর্শে যেন কোন অগ্রাকৃত আনন্দময় রাজ্যে গ্রব্শ 
করতঃ পরম শাস্তি লাভ কাঁরলেন। বলিতে কি, সেইদিন হুইতে 
উহার সেই কঠিন অসাধ্য ব্যাধি দূর হইয়া গেল। 

বাবাজী মহ!শয়ের আদেশে রসিকবাবু শ্রীযুক্ত গোবিন্দানন্দকে সঙ্গে 
লইয়৷ একবার শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনে গমন করিলেন। তথা গি! পরম 
গুরুদেব শ্রীল শ্রীযুক্ত গৌরহরিদাস মহান্ত মহারাজের দর্শন পাইয়। নিজেকে 
ধন্ট মনে করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম পুরী শ্রীরাধ!- 
রমণ কুঞ্জ মঠস্থ ভ্্রাধারাধারমণ বিগ্রহদ্বয় নবন্ধীপ লইয়া! আঁসিয়াছিলেন। 
রসিকবাবু এবং গোবিন্দানন্দ কয়েক দিন শ্রীধামে থাকিয়া কলিকাতা 
যাইবার প্রস্তাব করায়, জানি না বৃদ্ধ বাবাজী মহারাজের মনে কি 
ভাবের উদয় হইল, বিগ্রহ্বয় পুরী পাঠাইবার অভিপ্রায়ে উহাদের সঙ্গে 


৬ চরিত-সৃধ! ৷ 


কলিকাতা বাবাঁজী মহাশসের নিকট পাঠাইয়৷ দিলেন।; উহার বাবাজী 
মহাশয়ের নিকট বিগ্রহ্দ্বয় আনিয়। দিলে ইন কেদারবাবুর বাগানেই 
বিগ্র্চ রাখিয়া সেবাদি করাতে লাগিলেন । . 

এইরূপে কয়েকদিন যায় একদিন রসিকবাবু সগণে বাবাজী 
মহাশয়কে উহার কাশীপুরস্থ বাগানে কিছুদিন থাকিবার জন্য বিশেষ 
অন্থরোধ কর।য় বাবাজী দভাশয় সগণে কেদারৰাবুর বাগান পারত্যাগ- 
পূর্বক রসিকবাবুর ক্%াশীপুবস্থ শীগানে গমন করিলেন।  খাগানটী 
অতাব মনোরম। সকলেই পরম প্রীত হইয়া! স্বাধানভাবে তথ।য় বাস 
করিতে লা'গলেন। বাবাগা মহাশয় শ্রীরাধারাধারমণ [বগ্রহদ্বয়কে 
কয়েক দিন নিজ নিকটে রাখিরা যথ।সময়ে উপযুক্ত সঙ্গী ঘর শ্রীধাম 
পুরী পাঠাইয়া দিলেন 


অযাচিত কৃপা । 


এই ঘটনাটা সব্বন্ধে শ্রীযুক্ত নিভাগী দাস বাবাজা মশ)শয় 1নজে যা 
লিখিয়াছেন তাহা এইস্থানে উদ্ধত করা ভইপা। তিন পিখিয়া ছেন-- 

“আনি নিতান্ত অজ্ঞ । পরম করুণাময় বাঞ্চাকল্পতর ওুী ওলী ওক 
জেন্বেক অন্বাল্িত ক্করগ্পাজ কণা ক আর বলিব? এমন 
কোন ভাবা নাই যাহার ঘ্বার। আমার প্রাণের কথ! প্রকাশ কারতে 
পারি, তবে আম! হেন নরাধমের প্রতি তাহার যে অলৌকিক কৃপা, 
যেতে মতে তাহার (কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিধার অভিগ্রায়ে আনুষ্গিক 
নিজের জীবনের কয়েকটা কথা [লিতে বাধ্য হইলাম । 

আমার বথখন ১৭১৮ বৎসর বয়স তখন হইতে আমি কলিকাতা 
৯* নং সারপেন্টাইন লেনস্থ শ্ীস্ীমৎ ভোলানাথ জ্ঞানানন্দ মহাশয়ের 
নিকট যাতায়াত করি। প্রাক ৭৮ বৎসর কাল তাহার নিকট হুইতে 


অযাচিত কৃপা । ৭ 


অনেক উপদেশাদি শ্রনণ করিয়! কৃতার্থ হইয়াছি | তিনি একজন 
ভাল বক্তা, অনেক সন্ত] সমিতিতে ব্তৃতা করিতেন। তার এমন 
অপূর্ব কৰিত্বশন্কি ভিল যে, মুখে মুখে ন্দ? পদরচনা কবিতে পারিতেন। 
তিনি নিজেও বেশ গায়ক ছিলেন। তিনি প্রায় যখন যেণানে যা্টতেন 
রূপা করিয়। মামাক সঙ্গে লইয়া যাইতেন। আমাণ মাথায় তখন 
শম্বা চুল ছিল। থান কাপড পরা, গায়ে সাঁদ' চাদর এবং হাতে 'এক- 
ভাব এইরূপ ভ্ঞানে তীহার সঙ্গে সঙ্গ! সমিতিতে গান কার্ন 
কারয়া বেড়া্তাম | এঈরপ কাবয়। পরমানন্দে দিন কাটাইতেছিলাম। 
তার্থাঁদ পর্যাটনে পড় ঝোক ছিল। কেক বসব পুব্দে দোলযাত্র। 
ডপলক্ষে মামাব মাতা ঠাকুরাণীর সঙ্গে যখন আধাম পুা যাই তখন 
একবাখ ভাগ্যক্রমে সগণে শ্রীশ্রীম্দ খাবাঞ্জা মগ্তাশয়ের শ্রীচরণ 
দর্শন করিয়াছিলাম ও শ্রী্রীজগন্নাথর জগমোহনে ইনার সুমধুর 
কর্তন শরণ করিয়াছিলাম) কিন্তু তন '্মামার ভাগ ইভা 
পা লান ঘটে না । তাহার পথ শ্রীবাম বৃন্ণাণন প্রভৃতি নান! তীর্থ 
পর্যাটন করিগ পেড়।ইতাম । প্রায় স.ই ৬কাশীধামে যাউনাম। তখন 
কাশীধামে শ্রীশ্রীমৎ ভাস্কবাননদ স্বামী, ভ্রীশ্রীমৎ স্বামা শিশুদ্ধানন্দ সরস্বতা 
প্রভৃতি 'মনেক সাধু মছাত্মাগণ প্রবট [ছলেন। 

সামি অনেক সময় তীা্চাদের নকট বাসতাম এবং নানারপ 
উপদেশাদি শ্রবণ করিতাম। তখন আমাব সাধু দে'খবার ভার ঝোঁক 
ছিল। অনেক সময় পরিবাজক শ্রীস্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর যোগাশ্রমে 
থাকঠাম। স্বামীজী আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। এইরকম তাবে 
কয়েক বৎসর কাটিয গেল। দৈবাৎ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ জ্ঞানানন্দ মহাশর 
লমাধিলাভ করিলেন। তখন আমার যে কি অবস্থ। তাহা যাহারা 
জীবনে কাহারও আম্নুগত্য লাভ করিয়াছেন ভাহারাই জানেন। ভখন, 


৮ চরিত-সুধা। 


ভ্রিজগৎ যেন আমার নিকট শৃস্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। খাইতে 
গুইতে সর্বদ| তাহার সেই মধুমর সঙ্গের কথা শ্মরণ করিয়া চোখের জলে 
আমার বুক্‌ ভাঁসিয়া যাইত। 

আমি তথন কণিকাতা বহুবার্জার সাকারিটোলায় একটা বাড়ীতে 
বাস করিতাম। সেই বাড়াতে শ্রীগোবর্ধনদাস নামক একটা বালক 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মাতার সহিত বাস করিত। এই বালকটী 
সচ্চরিত্র এবং হুরিতক্ত। গোবর্ধনদাস কিছুদিন পূর্বব হইতে শ্রযুক্ত 
নবস্বীপদাদার কৃপায় শ্রীশ্রীমদ্‌ বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপাত্র তষটয়াছিল। 
অবকাশমত আমাকে পাইলেই বালকটী কেবল তত্তি ও তক্তগণের কথা 
কছিত, কেবল শ্রীস্ীনিতাইগৌরাঙ্গ ও রাধাগোবিন্দের ত্বকপাই 
গুনাইত এবং ভ্ক্তিপ্পঞ্থই যে সর্বোৎকৃষ্ট ইভাই অনেক রকম 
করিয়৷ আমাকে বুঝাইত। আমার কিন্তু ওসকল ফথ। বিশেষ ভাল 
লাগিত না। তবে শুনিতে হয় তাই শুনিতাম মাজ। তথন সদা- 
সর্ধ্বদ! জ্ঞানানন্দ মহাশয়ের ক্বরচিত এবং ভাবুক সাধক ভক্তগণের র1চ৩ 
নানা রকম পদ গান করিতাম। অনেক সময় আমি গোব্ধনদাসের 
সহিত ধর্ম সম্বন্ধে নানান্গপ তর্ক করিভাম এবং কেহুই পরান্ত মানিতাম 
না। এইরূপ ভাবে কিছু দিন যায়, একাঁদন আবার পুব্ববং 
তর্ক আরম্ভ হঈল। জানিনা! কাহার শীক্তৃতে সেদিন বালক 
আমাকে কাদাইয়। ফেলিল। তখন আমি কাতরভাবে গদগদ্কণে 
বলিলাম,_-“ভাই! এসকল তত্ব আমি কেমন করিয়া বুঝিতে 
পারিব ?” 


গোবর্ধন। ভক্তি-গ্রস্থ পড়, তাহা হলে এই সকল তত্ব ক্রমে বুঝিতে 
পারিবে। 


আমি। এই সফল গ্রন্থ কোথার পাওয়! যায়? 


মধাচিত কৃপা । নি 


গোবদ্ধন। সমস্তই বহরমপুরে পাওয়া যায়। ষে সকল গ্রন্থ 
€তামার বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহ। আম শীত আনাহয়! দিব। 

আমি। ভাই! যত সত্বর হয় আমাকে গ্রন্থগুল 'আনাইয়া দিতে 
হইবে । 

গোবদ্ধন। আচ্ছ', আপাততঃ আমার নিকট যে সকণ গ্রন্থ আছে, 
সেই সকল গ্রন্থ পড়। আবার এমন এক মহাপুরুষ তোমায় দেখাইব 
যে তুম তাহাকে দেখিলে আর ভুলিতে পারিবে ন!। 

আমি। তিনি কোথায় থাকেন? 

গোবর্ধন। উপস্থিত তিনি শ্রীধাম পুরীতে আছেন। যখন 
কর্পিকাতায় আদিবেন, তখন তোমাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া 
দিব। তাহা! হইলে তোমার সকল আশা নিটিয়। যাইবে। 

এই কথা শুন! অবধি আমার মন যেন কি রকম হুইয়। গেল। প্রায়ই 
এ মহাপুরুষের কথ! গোব্দধনকে জিজ্ঞাসা করি। গোবন্ধনদাস বেশ 
সংকাণ্তন করিতে পারে। যখন যেথানে সংকার্তন হয়, সেই খানে 
আমাকে কৃপা করিয়া সঙ্গে লইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করতে বলে। 
আ(মও তাছার সহিত সংকীর্তনে ঘোগ দিয়। থাকি। 

এইনূপে কিছুদিন যায়-*একদিন গোবদ্ধনদাস আমার বলিল, 
“বিছারীদাদা ! বাবাজী মহাশয় শ্রধাম পুরী হইতে ব্রাহুনগরে 
শ্রধুক্ত কেদার কর্ধকারের খাগানে আসিয়াছেন। ভুমি তাহাকে দেখিতে 
যাইবে কি?” 

আমি। বেশ কথাভাই! তবে এই রবিবার ধন যাওয়। যাইবে। 

গ্োবন্ধন। উপস্থিস্ত তাহার ভাবট। পাগলের মত। 

আমি। মহাত্বার। কখন ক অবস্থার থাকেন তাহা! কাহারও 
বুঝিবায় সাধ্য নাই। 


১০ চরিত-স্ধা। 


রবিবার দিন বাবাজী মহাশয়ের দর্শন মানসে রওন! টা বেলে 
আন্দাজ বারটার সময় আমর! ছুইজনে বরানগরে গিষ়া। শ্রীযুক্ত 
কামাধ্যা দাস বাবাজী মহাশয়ের বাড়ীতে পৌছিলাম। সে সময় 
সেখানে পঙ্গত হইতেছিল। পৌছিব' মাত্রই ্টাহার। আমাদিগকে 
প্রসাদ পাইতে আদেশ করিলেন। সেখানে স্থান বেশী না থাকায় 
একজন ভক্ত আমার হাত ধরিয়! একেবারে আমাকে তাহার পাতাক্গ 
বসাইলেন। ধেন কতদ্দনের পরিচয় ! «এস ভাই এস” বলিয়। শন্নপ্রসাদের 
সহিত ডাল তরকারী মাথিয়া একগ্রাস আমার সুখে তুলিয়া দিলেন। 
আমি চার পূর্বে কখনও কাহারও পাতে বা একসঙ্গে ব'সয়া এইরূপ 
ভাবে প্রসাদ পাই নাহ? কিন্তু কি আশ্চর্য্য সেদিন আমার মনে 
কোনরূপ বিকার আদি না। জানি না সংসঙ্গের কিগুণ এবং বৈষ্ণব 
অধরামুতের কি শক্তি! 

গোবরধনদাসও এরূপ একজনের পাতায় বসিয়া গেল। এট- 
ব্ূপে পরমানন্দে প্রসাদ পাইয়া একটু বিশ্াম করতঃ সেইখানেই 
ছাতা, চাঁদর রাখিয়া ছুঈজনে কেদারবাবুর বাগানে বাবাজী মহাশয়ের 
চরণ দর্শন করিতে গেপাম। বাগানের মাঝখানে একটা পুষ্করিণী 
আর চারিদিকে গাছপালা । বাগানের মধ্যে উত্তরদিকে একটী 
কোঠার মধ্যে বাবাজী মহাশয় তখন গ্রীডাইয়। আছেন 'হবং চা(র- 
দিকে অনেক তত্তগণ রহিয়াছেন। আমরা ছ্ুইজনে ভিতরে হাইকা 
দণ্ডবৎ প্রগামপূর্ব্বক একপার্থে দাড়াইয়। রহিলাম। বাবাজী মহাশয় খেল 
আনসলা ভাবে অশস্থান করিতেছেন। চক্ষু ছুইটী চুলু চুদু ও রক্তবর্ণ_ 
কত লোককে কত কি বলিতেছেন তাহার ঠিক নাই। কিছুক্ষণ পরে 
শ্রীযুক্ত বটুদাদাকে ও ্রীযুর গোবিনদদাদাকে বলিলেন,-”দেখ, তোমর। 
এই মুহূর্তে এস্থান হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবন রওনা হও । সময় মত আবার 


অযাচিত কৃপা । ১১, 


দেখা হইবে।* এই সকল ব্যাপার দেখিক্৷। গুনিয়া আমার যনে 
অত্যন্ত ভয় হুইল এবং" বুঝিলাম যে এসময় আর কোন কথাবার্তা 
হইবে না। সুতরাং ছুইজনে শ্রীযুক্ত কামাধ্য! দাস বাবাজী মহাশয়ের 
বা়ী হইতে ছাতা চাদর লইয়া সেখানকার সকলকে দওবৎ 
প্রপামপূর্বক বাহির হুহয়া বরাহনগর বাজারের মোড়ে ঠিক গাড়ার 
জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এমন সময় শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাদা, 
বটুদাদ ও কুগ্জবাবু ইহা রাও গাড়ী খুঁজিতেছিলেন। ভালই হচল-- আমরা 
পাঁচঙ্নে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা 
»তলাম। ষযপাসময়ে গাড়ী হইতে নামিয়া আমর! আমাদের বাসায় 
গেলাম। শ্রীযুক্ত গোবিনদাদ। এবং বটুদাদা, কুজবাবুর সঙ্গে তাহার 
বাড়াতে গেলেন। 

ইনার কয়েকদিন পরে গোবদ্ধনদাস আবার আমাক বঙলিল-_ 
“(বহার দাদা ' বাবাজী মহাশয় এখন কাশীপুবে শ্রীযুক্ত রনকলাল 
পালের বাগানে আছেন। দেখিতে যাইবে কি?” 

আমি। যাইব বাক ভাত? সেদিন যাইয়। মনের আশা মিটে লাই। 
ধাততীস্থার প্রীমুখের কোনও উপদেশ শ্রবণ“ভাগ্যে ঘটে নাই । আগামী 
শনিবার বৈকালে হাওর যাইবে। 

তাকাই হইল। শানবার বৈকালে আমরা ছুইজনে পরব্র্ে রওন! 
হয়! রাত্ত প্রার দশটার সময় উক্ত কাশীপুরস্থ বাগানে পৌছিলাম। 
বাবাব্মী ঘহাশয় তাহার কিছুক্ষণ পূর্বেবে মথা প্রসাদ পাহয়। নেজের 
উপর বিছানা বসিয়া আছেন। আমর) উভরে দণ্ডবৎ প্রণাষ করিলে 
ইনি গোবর্ছনদাসকে জিজাসা! করিলেন।-“তোর! বাড়া হইতে প্রসাদ 
পেক্কে এসেছিস্‌?” 

গোবদ্ধন। আজে, হা। 


১২ চরিত-স্ুধা। 


বাবাজী মহাশয় কিন্তু তবুও ছাড়িলেন না। কত মেহভর উভয়ের 
পেট টিপি দেখিয়া বলিলেন,--“্ষা কিছু প্রসার্দ পেয়ে আয়।” আমর! 
গ্রসাদ পাইতে' গিয়া দেখি তখন ইছার সঙ্গিগণের প্রসাদ পাওয়া 
এশেষ হইয়া গিয়াছে । কিছু প্রসাদ হীড়ীতে ভিজান ছিল তাহাই 
আমর! কিছু কিছু পাইলাম | প্রসাদ পাইয়া পুষ্করিমীতে মুখ হাত 
ধুইতে গেলাম। নূতন জায়গা, তাহাতে রাত্রি কাল--সঙ্জে কোনরূপ 
আলে! ছিল না। সিঁড়ির তুই পার্থে যে ভিত গাথা থাকে? তাহার 
উপর সেওল! পড়িয়াছিল। যেমন আমি পা দিয়াছি, অমনি পা 
পিছলাইয়া একেবারে পুফরিণীর মধ্যে অগাধ জলে 
পড়ি! গেলাম । কিন্ত কি আশ্চধ্য! কে যেন আমাকে অলক্ষিত 
ভাবে জলের উপর ভাসাইয়া তুলিয়া দিল। ইহ্থার পুর্বে আমার 
সাতার জানা ছিল না। তখন আমার প্রাণে কে যেন বুঝাইয়। 
দিল যে এসকল একমাত্র বাবাজী মহাশয়ের কূপ ভিন্ন আর 
কিছুই নয়। তাহার পর জল হুইতে উঠিয়া উড়ার্নাখানি বাতাসে 
'সুকাইয়৷ তাহ! পরিধান পূর্বক কাপড়থানি এক জায়গায় গুকাইতে 
দিলাম এবং শী অবস্থাতেই ষে স্থানে বাবাজী মহাশয় শয়ন করিয়া 
'আছেন, আলন্তে আস্তে সেইম্থানে আসিয়া তাহার চরপতলে শয়ন 
করিলাম। গোবর্ধনদাস আমার প্রীন্ূপ অবস্থা! দেখিয়। বাবাজী 
হাশন্মেল কপাল জন্ম দিতে দিতে আসিয়া সেই ঘরের 
'মধ্যে আমার পাস্বেট শয়ন করিল। রাত্রি প্রভাত হইলে আমরা 
প্রাতঃ ক্রিয়া সমাপন পূর্বক বাবাজী মহাশয়ের নিকটে আনিয়া বণ্ডবৎ 
প্রণাম পূর্বক সেইখানে বদিলাম। কিছুক্ষণ পয়ে বাবাজী মহাশয় 


আমাকে লক্ষ্য করিয়া! গোবর্ধনদাসকে জিজ্ঞাসা! করিলেন,” ছেলেটা 
পকে ?” 


অযাচিত কৃপা ১৩, 


গোবর্ধন। আজ্ঞে! আমর! এক বাড়ীতে বাস করি১-একসঙ্গে সর্বদা 
বেড়া । ইনি আপনা শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্ত আসিয়াছেন। 

বাবাঞ্ী মহাশয় তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-"তোমার, 
নাম কি?” 

আমি। আজ্ঞে! আমার নাম বিহারীলাল দাস। 

বাবাজী । তোমার সংসারে কে আছে? ৯ 

আর্ম। আন্তে। আমার মা ওস্ত্রী আছেন। 

বাবাজা। তোমার দাক্ষ। হহয়াছে? 

»ামি। আভ্রে! হ্যা। 

বাবাজী । তুমি এখানে আসয়াছ কেন? 

আম। আন্তে! আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্ত। 

বাবাঞী। তোমার হাতে এত মাহুলী কেন? 

আদি। আজ্জে! সদাসর্বদা আমার অনেক রকম অস্থথ বিশ্ুখ- 
হয়, সেইজন্ত আমার মাত। ঠাকুরাণী অনেক রকম ঠাকুরের ওষধ আনাইয় 
দয়াছেন। 

বাবাজী । আমি যদি তোমার পাপ-তাপ, অন্ুখ-বিস্থখ সমস্ত 
ই তাহা হুইলে তুমি তোদার হাতের তাগা মাছুণী সমস্ত খুলিয় 
ফেলিয়া দিতে পার কি? 

আম আর কোন কথা বলিতে পারিলাম না । মনপ্রাণ যেন কেমন 


হুইয়। গেল। চোখে জল আসিল। অর্ধস্কুট স্বরে বলিলাম,-_পআজ্ে | 
আপনার যাহ! ইচ্ছ। তাহাই করুন। আজ হুইতে আমি আপনার 
হইলাম |” 

বাবাজী যহাশয় এই কথ! শুনিয়া নিজ হত্তে আমার হাতের 
তাগার সহিত্ধ ফতকগুজি সোগায় মান্ুলী এবং কোমরের খুন্শী সমন 


১৬ চরিত-নুধ! । 


রাত্রে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন মানসে গমন করিয়। দেখি ইনি 
একথানি চাদরে আপাদ মস্তক আচ্ছাদন, করিয়া শন করিয়া 
রহিয়াছেন। আমি ধীরে ধীরে গিয়া শ্রীচরণ সেঝ করিতে 
লাগিলাম। কয়েক দিন পূর্ব হইতেই আমার মনে কতকগুলি 
সন্দেহমুলক প্রশ্ন উদ্দিত হইয়াছে । সে দিন বাসা হইতে মনে মনে 
ংকল্প করিয়া বাহির হইলাম যে আল শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে সমস্ত 
মনের কথা নিবেদন করিয়! ইহার কুপায় মনের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া 
লইব। যদিও সে সময় অন্ত কেহই নাই ; কিন্তু ইনি বিশ্রাম করিতেছেন । 
পাচ্ছে কোনওরূপ কষ্ট হয় ভাবিয়া আমি আর কিছুই ৰলিতে সাহস 
পাইতেছি না। অমন্মাক্িত ক্রুপাক্ষাক্ী অজ্ভঙ্ান্সী 
প্রার্ছ আমার অন্তরের ভাব সমস্ত অবগত হইয়া অর্ধস্কুট স্বরে 
ধীরে ধীরে এক একটী করি আমার ভ্বদয়ের যাবতীয় সন্দেহ 
নিরসন পুর্বক বলিলেন,_-“দেখ এ সমস্ত কথা এক মাত্র নিজ অস্ুভবের 
জন্য । ইহা সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলে ভজন পথের অনেক 
ব্যাঘাত জন্মে। সুতরাং কাহারও নিকট প্রকাশ করিও ন।। আমি 
ন্্মগ্ধের ন্যায় শ্রপুরুদেবের শ্রীচরণ দুইখানি বক্ষে ধারণ পূর্বক শ্রীমুখ- 
নিঃস্ছত বাক্যামুত পান করিয়! জাবন ধন্ত মনে করিতে লাগিলাষ। 
মুথে কোন কথাই খলিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটি! 
গেল--হঠাৎ চমক ভাঙিল। দেখিলাম ইনি মিদ্রিত। তখন ধারে ধীরে 
শ্রীচরণ ছুইখানি বালিশের উপর রাখিয়া আমি স্থানান্তরে বাই 
বিশ্রাম করিলাম। শ্রীগুরুদেবের ক্রপায় তঁফার সঙ্গে থাকি গুঝিচা- 
নার্জন, জল-কেলি, রথাগ্রে কীর্তন, নর্তন প্রভৃতি দর্শন করিয়া! প্রীমস্নহা- 
প্রভুর লীল! প্রত্যক্ষ অনুভব কম্ছতঃ পরমাঁননে ছ্লিন যাপন করিতে 
লাগিলাম। এই সময় কলের! আরম হটতেছে দেখিয়া ্রীষ্থরদেষ হোড়া 


বিবিধ লীলা। ১৭ 


পঞ্চমীর দিন অন্তান্ত অনেক লোৌকের সহিত 'আমাদিগফে কলিকাতার 
পাঠায় দিলেন। 

আমা হেন নরাধমের প্রতি অীশ্রীগুরদেবের অপার করুণার কথা 
লিখিবার বা বুঝাইবার ভাষ! নাই। যদি কেহ আমার অস্তঃকরণের 
ভাব অনুভব করিতে পারেন, তবে তিনি বুঝিবেন যে ্াঁত্তিজ্- 
ক্পান্জাক্সী পলম দম্মাল জ্বীগুক্দেেনেরর আমার 
প্রতি কিন্নপ অসজ্ঞুত্ত কুপ্পা। তিনি প্রতি মুহূর্তে কূপ করিতেছেন 
কিন্ত স্বতদ্ত্রতা দোষে আপনার লব্ধ পরমার্থ ধনে বঞ্চিত হইলাম! এমন 
মূল্য রদ্ধ হাতে পাইয়া ও ছুর্দেব দোষে চিনিতে বা! যব করিতে পারিলাম 
না । ধিক আমার জীবনে !” 


বিবিধ লীল। | 


একদিন ঘোগেননাবুর বিশেষ আগ্রহে বাবাজী মহাশগ় সগণে 
র্সিকবাবুর বাগান হইতে উহাদের সঙ্গে দ্লিপাড়ায় আগমন করিলেন। 

যোগেন বাবুর বড় ছেলে যতীনের বড়ই পায়র! পুধিবার স্থ। নানা 
দেশদেশাস্তর হইতে বহু মূল্য দিয়া পাঁয়র। আনিয়। পুধিতেছেন। 
বাবাজীমহাশয় উপস্থিত হুইক্লাই বলিলেন--“ষতীন ! এ থরে ফি আচ্ছে ?” 

যতীন। আজ্ঞে! নানাদেশের লানাপ্রকার পায়র! পৌষ! আছে। 

বাবাজী । উহাদ্দিগকে পোষ! হয় কেন? 

যর্তীন। আজে! উহার! নানারূপ ভাবে নৃত্য করে--মনেক রকম 
ভাবে উড়ে। এই সমগ্ত দেখিতে বড়ই সুখ হয় তাই রাখিয়াছি। 

বাধাজী। ধাবা! তোমার একটু দেখিবার সুখ হইবে ববিক্া 


স্বাধীন উন্মুক্ত জীবগুলিকে আবদ্ধ করির! রাখা কখনই উচিত নয় 
২ 


১৮ চরিত-স্থধা । 


তুমি খাইতে দিয়া যদি য় করিতে পার, তবে উহার! আপনা! আপনিই 
তোমার বশতাপন্ন হইবে, বাঁধিয়া! রাখ। কেন? উহ্না্দিগকে উন্মুক্ত 
করিয়া দাও। . 

যতীনবাবু এতক্ষণ নীরবে বাবাজী মহাশয়ের উপদেশপুর্ণ কথ। 
শুনিতেছিলেন। “উন্ুক্ত করিয়া দাও” এই কথাটী গুনিবামাত্র যেন 
কেমন হইগ্া গেলেন। প্রাণের মধ্যে নানারূপ আন্দোলন হইতে 
লীগিল। হৃদয়ের মধ্যে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্ির তুমুল সংগ্রাম: উপস্থিত 
হইল। বাসনার সংগ্রামে শ্রীগুরদেবের পরীক্ষার কথা একেবারে 
ভুল হইয়া! গেল। কিংকর্তব্য-বিমুঢ় অবস্থায় নীরবে অধোবদনে দড়াইয় 
রহিলেন। যোগেনবাবুর মনে যদ্দিও বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞ। পালনের 
ইচ্ছা জন্মিয়াছিল; কিন্তু যতীনের মন কিছুতেই নরম হইল ন। 
বাবাজী মহাশয়ও আর কোন কথা বলিলেন না। ক্ষপকাল পরে 
অন্যের অলক্ষিত ভাবে গিয়া উহ্বাদ্দের বাটার ডেন পরিফার করিতে 
লাগিলেন। সঙ্গিগণ বাধা দিতে গিয়া অকৃতকাধ্য হইরা বিষঞ্জ ভাঁবে 
দাড়াইয়া রহিলেন। লীলাময়ের কি লীলা করিতে ইচ্ছা হইল তিনি 
ভানেন। অতঃপর সকলের অনুরোধে গঙ্গান্গানে গমন করিলেন । 

নিমতল। ঘাটে স্নান করিয়া প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত উপেন্ত্র মোহন গোস্বামী 
মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্্র মোহন গোস্বামী প্রভুপাদের ঠাকুরবাড়ীতে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাকে দেখিয়াই গ্রভূপাদ পরমাগ্রহ্থের সহিত 
নাট মন্দিরে বসাইলেন। নাট মন্দিরের একপার্খ্বে কয়েক যোড়া 
ছুতা রহিয়াছে । পরী জুতার উপর যেমন বাবাজী মহাশয়ের নভর 
পড়িল অমনি বলিলেন,__*প্রভু! আপনার! আচার্ধ্যসন্তান, আপনাদের 
বাড়ীতে চামড়ার ভুত! কেন?” প্রদুপাদ একটু লঞ্জিতের সার হইয় 
বলিলেন,--“কি বরা যায় বাবা! “্ন্মিন দেশে হদাচার+ সহরে বার 


বিবিধ লীল]। ১৯ 


করিতে হইলে জুতা ব্যবহার না করিলে কোন মতেই চলে না।” 'বন্মিন 
দেশে ষ্দাচার” কথাট! বাৰাজী মহাশয়ের মনে লাগিয়া! গেল। নিজের 
বিশেষ কৃপাপাত্র জহরলাল বস্তুকে বলিলেন,_-“দেখ ভহর ! যপ্মিন 
দ্বেশে যদাচার+ জামা জুতা মোজা কাপড় ইত্যাদি চাই ।” জহরবাবু 
পরমানন্দে গুরু-আজ্ঞ! শিরোধারণ পূর্বক একষোড়। ভেলভেটের জুতা, 
একট| জাম! এবং এক যোড়া। মোব্! আনিয়। দিলেন। গোম্বামী গ্রভূর 
আগ্রহে অগত্যা! সে বেলা প্রভুর বাড়ী প্রসাদ পাইতে স্বীকৃত হুইলেন। 
প্রভুর সহিত নানারূপ তত্ব কথার আলোচন! হইতেছে, এই সময় 
যোগেনবাবু এবং তাহার পুত্র ধতীনবাবু গাড়ী করিয়া আলিয়া উপস্থিত 
হইলেন। দুর হইতে বাবাজী মহাশয়ের দর্শনমাত্র উভয়ে কাতরভাবে 
আসিয়! ইহার চরণ ধারণ পূর্বক সাশ্রগদগদকণে বলিতে লাগিলেন,-_ 
“বাব ! আমাদের অপরাধ ক্ষম! করুন। আপনি বাড়ী ছাড়িয়া আসিবা- 
মাত্র যতীনের পুত্র শ্রীমান হরেকৃফের ভয়ানক জর হুইয়াছে। এমন কি 
চক্ষু মেলিবার পর্যন্ত আমতা নাই। আপনি না গেলে কোন মতেই চলিবে 
ন1।” বাবাজী মহাশয় বলিলেন,--"কি করি! প্রভুপাদ কৃপা করিয়া 
মহাপ্রসাদ দিতে চাহিয়াছেন ; সুতরাং কুপাদত বন্ত পরিত্যাগ কর। কোন 
মতেই সম্তবে না| তোমাদের কোন তয় নাই, নিতাই টাদের ইচ্ছার 
ভাল হুইক্সা বাইবে। আমি গিয়া আর কি করিব?” ধতীনবাবু কিছুতেই 
সে কথায় সন্ধত হইলেন না। উহাদের ব্যাকুলত। দেখিয়া! বাবাজী মহাশয় 
অগত্য। বৈকালে উহাদের বাড়ী যাইবার অন্ত গ্রাতিশ্রত হইলেন। ইহার 
আদেশে বতীনবাবু চলিয়া গ্েলেন। গাড়ী সঙ্গে করিয়! যোগেন বাবুই'হার 
নিকট রহিলেন। যথাসময়ে মঙ্াপ্রসাদাদি পাইয়া! কিঞিৎ বিশ্রামান্তে 
বাবাদী মহাশয় যোগেনবাবুয়্ গাড়ীতে চড়িয়৷ তাহাদের বাড়ীতে 
গমন করিলেন। বাড়ীতে উপস্থিত হুইবামান্র বাটীস্থ সকলে বিশেষ 
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আগ্রহের সহিত ইহাকে একেবারে হরেকৃষ্ণের নিকট লইয়া গেলেন। 
ছেলেটা নিস্তবভাবে শয়ন করিয়া আছে? যতীনবাবু বাবাজী 
মহাশয়ের চরণধূণি লইয়া উহার মন্তকে দিলেন। বাগাজী মহাশর 
ছেলেটীর নিকট উপবেশন পুর্বধক বাম হস্ত উহার বুকের উপর দিয়া 
জয্্র ন্মত্তাহী বলিয়। এক হৃঙ্কার দিবা মাত্র ছেলেটা চোখ মেলিয়! 
তাকাইল। সকলে দেখিয়া অবাক । ভাল ভাল ডাক্তার ছয় সাত ঘণ্টায় 
যেজরের কিছুই করিতে পারে নাই। ইহার একটা হুম্কারেই সেই জর 
ছাঁড়িয়। গেল। ছেলে চক্ষু মেলিয়৷ তাঁকাঈল। বাবাজী মহাশয় 
একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,--পকি রে বাবা! খবর কি! ওঠ" 
বলিয়া আলিঙন প্রদান পূর্বক ছাড়িয়া! দিবা মাত্র ছেলেটী বেড়াইতে 
লাগিল। জর বা শরীরের কোনওরপ গ্লানি কিছুমাত্র নাই। লু 
শরীরে বেড়াইতে দেখিয়। যহীনব!বু বিন্মিত ভাবে" বলিলেন,-৭মাপনার 
আজ্ঞা তখন আমি নিজ বুদ্ধির দোষে পাঞ্ন করিতে পারি নাই ; এখন 
আদেশ করেন ত সমস্ত পায়র! ছাড়ি দেই ?” বাবাজী মহাশক় একটু 
মুদু হাপিয়া বলিলেন,--পনিতাউ চাদের ইচ্ছায় সম্প্রতি থাক, আধার 
যখন তাহার ইচ্ছা হয় হইবে।” বলির! যোগেনবাবুকে বলিলেন, -- 
প্যশ্মিন্দেশে যদাচার, আঁ একবার খিক্সেটার দেখিতে হইলে 1” প্ুিবা- 
মাত্র যোগেনবাবু গাড়ার ব্যপস্থ। করিতে লাগিলেন । 

ইতিপূর্বে একদিন শ্রীধুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বাঁধা 
মহাশয়ের নিকট আসিয়াছিলেন। উহার শরীর অত্যন্ত খারাপ। 
এমন কি হাপানি কাপির প্রস্চোপে কথা বলিতে পর্য্যন্ত কষ্ট হয়। 
উদ্ার গলার অনেক রকমের মাহুলী ছিল। বাবাজী মহাশঃ 
বলিলেন--প্বাবা! এই মাছুলীগুলি কিসের জন্ত গলায় গর! 
হইয়াছে?” 
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গিরিশ । বাবা! হ।/পানী কাসির জন্ত অনেক স্থান 'হুইতে এইগুলি 
সংগ্রহ কর! হইয়াছে । * 

বাবাজী ॥। আচ্ছা উহাতে কোনও উপকার হইয়াছে কি? 

গিরিশ। কিছু হইয়াছে বৈকি! প্রায় সময় বিছানার শুইয়। থাকিতে 
হইত। এখন প্রায়ই সেরূপ হয় না । তবে রোগ যেমন প্রায় তেমনিই আছে। 

বাবাজী । আচ্ছা, আপনি এর গুলি জলে ফেলিয়া দিন, রোগের 
কথ1 ন্নিতাহই জচ্গ বুঝিবেন। 

গিরিশ বাবু বানাঞা মগ্াশ্কে বিশেষ ভক্তি-বিশ্বীন করেন) কিন্তু 
জানিনা এই কথাটার কেন যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন 
না। নাঁছুলী করেকটি গলা হইতে খুলিয়া পকেটে রাখিলেন। বাবাজী 
মহাশয় উহার অন্তরের ভাব বুঝিয়াও 'অধাচিতভাবে তআলিঙগননানে 
উহাকে কৃতার্থ করিলেন। ইথার স্ুপ্টতল বক্ষম্পর্শ পাইয়াই যেন 
গিরিশবাবুধন যন্ত্রণার উপশম হইল। হ্াপানীর টান একেবারেই রহিল 
না-বেশ স্ুস্থভাবে আগ।পার্দি করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতেই 
গিরিশবাবুর অভিলাষ যে অন্ততঃ একদিনও সগণে বাবাজী মহাশয়কে 
থিয়েটার দেখান। এ কয়দিন আর সে আশ! পুর্ণ হয় নাই। আজ 
শুভদিন উপস্থিত হইল। ক্ষণকাল পুর্বে বাবাজী মহাশয় থিয়েটার 
দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন ; জানিনা] কাহার প্রেরণায় 
অনুমান পাঁচটার পর গিরিশবাবু দজ্জিপাড়ায় আসিয়! বাবাজী মহাশয়ের 
সঙ্গে দেখা করিয়াই স্লিলেন-_-*্বাবা। আঙ্জ শ্রীচৈতন্ভলীল! প্লে হইবে; 
অনুগ্রহ করিয়! একবার পদার্পণ করিলে ভাল হইত ন1?” বাবাজী 
মহাশয় একটু মৃছ হাপিয়। বলিলেন-_-প্শ্মিন দেশে যধাচার” আচ্ছা! 
নিতাইএর ইচ্ছায় চেষ্ট! করা যাইবে ।” শুনিয়! গিরিশবাবু পরদাননিত- 
চিন্ধে দগুষৎ প্রগাম পূর্বক প্রস্থান ফরিলেন। 
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যথাসময়ে যোগেনবাবু গাড়ীর যোগাড় করিলে দীনবন্ধু কাব্যতীখ 
প্রভৃতি কয়েকটী অন্তরঙ্গ তক্ত সঙ্গে করিরা বাবাজী মহীশর সেই 
গাড়ীতে চড়িলেন। অপর সঙ্গিগণকে যোগেনবাবু পৃথক গাড়ী করিয়! 
দিলেন। থিয়েটার আরস্ভের সময় হইয়া গিয়াছে তবুও গিরিশবাবু 
বাবালী মহাশয়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইনি ঠিক বাবু সাজে সজ্জিত 
হইয়া যেমন গিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি গিরিশবাবু প্রথম শ্রেণীর 
বসিবার স্থানে যথাযোগ্যভাবে সকলকে বসাইলেন। 

এদিকে অভিনয় আরম্ভ হঈল। আনন্দের অবধি নাই। অন্থান্য 
দ্রিন যেরূপ আনন্দ হর আজ যেন তদপেক্ষ! দ্বিগুণতর আনন্দ হইতে 
লাগিল। ভক্তদমাগমই ষে ভগবান বা ভগবদ্গুণ গানের অধিক 
বিকাশের প্রতি কারণ ইহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বাবাজী মহাশয় 
এক একবার আনন্দে বিভোর হইয়া যেমন এক একটা হঙ্কার 
দিতেছেন অমনি যেন আনন্দের উৎস ছুটিতেছে। যে ব্যক্তি যাহার 
সাজে সাজিয়! আসিতেছে, সেই যেন তত্তাবাবিষ্ট হইয়া বিভোর 
ভাবে কার্য করিতেছে | আর একটী আশ্চর্যা-অভিনেতা ও 
অভিনেত্রীগণ আজ যেন তাহাদের ব্যবসার কথ। ভুলিয়! গিয়াছে ! সকলেই 
প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য করিতেছে। তাই 
আজ অন্তান্য দিন অপেক্ষা! এক একটী গানে বা কথায় আনন্দও খুব 
গ্রচুর পরিমাণে হইতেছে । সময়ও কিছু বেশী লাগিতেছে। ম| 
যোগমান়্ার কৃপায় এতক্ষণ বেশ চলিতেছিল; যেমন মাধাই কলসীর 
কান! ছাতে করিয়া নিতাইকে মারিতে উদ্ভত হুইল, অমনি বাবাঙী 
মহাশয় আবেশে গে। গে শব করিতে করিতে অচৈতন্ত হইয়া পড়িলেন। 
চেন, ঘড়ি, জামা, ভ্বতা প্রভৃতি চারিদিকে বিশ্রন্ত হুইর়! পড়িল। 
দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ মহাশয় শশব্যন্তে উঠিয়া যেদন ইহাকে ধরিবার 
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মানসে স্পর্শ করিয়াছেন, অমনি তিনিও প্রেমাবিষ্ট ভাবে নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। মহাহুলস্থুল ব্যাপার! অতি বড় পাষণ্ড হইলেও 
ঘষে একবার বাবাজী মহাশয়কে স্পর্শ করিতেছে সেই প্ররেমাবিষ্ট 
হইয়৷ নাচিতেছে। অভিনযকারী ব্যক্তিগণ যেন কেমন একপ্রকার 
হইয়া গেলেন। স্থৃতরাং সেদিন সেই পধ্যস্ত হইয়াই অভিনয় বন্ধ হইল। 
অন্তান্ত দর্শকবৃন্দ চলিয়৷ গেলে গিরিশবাবু প্রভৃতি অনেক ভদ্র লোক 
বাবাঞ্ী মহাশয্জের দেহে সমকালীন নানারূপ সান্বিক বিকার প্রকাশ 
পাইতে দেখিয়া বিশ্বিতভাবে ইহার সুস্থতার জন্য ব্যগ্র হইয়৷ পড়িলেন 
এবং সঙ্গিগণ বাবাজী মহাশয়ের শুশ্রাধাকল্পে নিযুক্ত হইলেন। সকলেই 
কাতরকণ্ে উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতে লাগিলেন । বহুক্ষণ পরে ইনি 
কিঞ্িৎ বাহ দশ! প্রাপ্ত হইল সম্মুখে গিরিশবাবুকে দেখিব। মাত্র উহাকে 
আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করতঃ বলিতে লাগিলেন--প্ধন্ত নিতাই চাদের 
কপ! প্রভুর লাল! যেমন মনোহারিণী তেমনি ভাবেই তাহার বিস্তার 
হইয়াছে । অস্ক।পিহ নিত্য লীল! প্রকট । অগ্ভাপিহ সেই সমস্ত নিত্য 
পরিকরগণ নানারূপভাবে সেই সমস্ত লীলাকৌশল বিস্তাররূপে গ্রকাশ 
করিতেছেন। নিতাই করুন মহাপ্রভুর এই সুমধুর লীলাখেল! সাধারণের 
হৃদয়ঙম হউক ।* গিরিশবাবু করযোড়ে বলিলেন---”দেখুন, প্রথম প্রথম 
আমার মনে অভিমান ছিল যে এই সমস্ত লীল। শ্রেণীবন্ধরূপে আমিই রচনা 
করিয়াছি; কিন্তু আপনাদের কপ! ও সঙ্গ প্রভাবে এখন দেখিতেছি যে 
ইহার বিন্দুমাতও আমি বুঝি নাই ব! আগার ধারণায় আইসে নাই, রচন!| 
করাত দূরের কথা। আমার জীবনের অনেক সময় নিজ দোষে 
হারাইয়াছি। আমার নিজক্কৃত সে সব বিষয় লইয়। সমালোচনা করিতে 
গেলে আমি ত্রিজগৎ শৃন্তময় দেখি। তাহ! হইলে আমা হেন 
মহাপাপীক্গ উদ্ধারের আর আশাই নাই। সেদিন আপনার মুখের 
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কীর্তন গুনিলাম--“্য! গেছে যা গেছে যা, যা আছে সামা ত1, এখন 
সময় আছে ভাই।” সেই দিন হইতে আম্মর এ ভগ্ন প্রাণে কিঞ্চিৎ 
আশার সঞ্চার হইয়াছে। আপনি কৃপা করুন; যাহ! গিয়াছে সেত 
গিয়াছে, অবশেষে যে সামান্ত সময়টুকু বাকি আছে সেইটুকু বেন আর 
বাজে কাজে ঝা বৃথা অভিমানে নষ্ট না করি। বয়স অধিক, শরীর অপটু 
কিন্ত বাসন। যেন দিন দিন আরও প্রবল বশবতা হইয়। আমাকে 
নাচাইতেছে। আজীবন এই ধাসনার দাসত্ব করিলাম) কিন্তু এ কখনও 
পো! বাবৃদ্ধ। হইল না। এ যেন দিন দিন তরুণী হইতেছে ।” বাবা 
মহাশয় গিরিশবাবুগ সুখে অন্ুতাপের কণা শুনিয়া বড় আনন্দিত 
হইলেন। উহাকে আিঙ্গন দানে ক্ভার্থ করতঃ উপস্থিত সকলের নক) 
খ্দায় লইয়া যোগেনবা বুর বাঁায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

বাবাজী মভাশয় পর দবদ অতি প্রতুুবে গাঞোখান কিমা ফণা এবং 
রাধাবিনোদকে বালণেন,--"গ্ভাখ. ! তোর! দুইজনে হহ পলান্ত। দয়] সমান- 
ভাবে দৌড়িয়া নিমতল! ঘাটে চণিয়া বা ত? আমর। আ সিঠেছি।” আজ্ঞ। 
পাইবামাত্র উহা ছুইঞ্জনে গমন করিল। বেল! অনুমান সাড়ে ছয়টার 
সময় যোগেনবাবু প্রভাত অনেক ভদ্র লোকের সহত বাবালা নহাশয় 
ধঙ্গামানে গমন ক'রলেন। পরমানন্দে গঙ্গ।য় সাতার থেলিতেছেন। 
ফণী এবং রাধাবঝিনোদেন প্রতি একেবারেহ গক্গ্য নাহ, উহার কিন 
ইহার আজ্ঞর প্রতাক্ষায় ঘাটেগ উপর বসিয় জাছে এবং পরস্পর 
বলাবলি করিতেছে যে,--.“বাবাণী মহাশয় কেনহ বা আমাদিগকে অত 
সকালে দৌড়িয়। গঙ্গাগ ঘাটে আসিতে বলিলেন, কেনই বা আর কোনও 
কথা বলিতেছেন না, আমর! ত ক্ছুক বুঝিতে পারিতেছি না।” 
বলয়! ইহার সন্মুখবন্তী হইবাযাত্র ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন,--“কিরে 
তোর রাস্তায় কি দোখপি?” কণী বালল,-"আক্ঞে! কি আর 
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দেখিব? ছুই একথান। গরুর গাড়ী এবং একট। মাড়ওয়াড়ীদের মড়। 
দেখিলাম ।” শুনিয়৷ স্তাবার বাবাজী মহাশয় আপন মনে ন্নান করিতে 
লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্ট! যায় আবার পৃব্ববৎ জিজ্ঞাস করিলে 
উহ্বারাও পুর্ববৎ উত্তর দিল। তখন একটু মৃছধ ভাসিস্। বলিলেন,-- 
“দেখিয়া আয় ত উহার। মড়া লইয়া কি করিতেছে 1 উহাদিগকে মড়। 
পোড়াইতে নিষেধ কর্‌ গিয়।?” ফ প্রভৃতি গিয়া মাড়ওয়াড়ারদিগকে 
বলায় তাহার বালক লোধে উহাদের কথ। অগ্রানহ্থ করিল। ইনি 
পুন্বার যোগেন বাবুকে পাঠাইলেন। যৌগেন বাবুর কথায় উহার! 
কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইত্যপসরে বাবাজী মহাশয় 
সাতার দিয় সেই স্থানে উপস্থিভ হইলেন। অনুমান কুঁড় বৎসর 
বযস্ক। একটা সবনা জ্ত্রীলোককে কাঠের উপর শয়ন করাইয়াছে। 
তথনও আগুন দেওয়া হয় নাই। যোগেনবাবু প্রভৃতির কথায় যদিও 
উহ্বারা একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু বাবাজা মহাশয়কে দর্শন 
করিবামাজ কলে যেন কিরূপ হয়া গেশ। ইনি যেমন বলিয়াছেন, 
"বাং ইস্ক! নিচে উতারো” নাড়ওয়াড়ীগণ ঠিক মন্ত্রনুপ্ধের হ্যায় 
সত্রালোকটীকে নীচে নানাইণে ইনি পুনরায় বশিলেন)--ওহি গঙ্গাষাত্রি ! 
ইস্ক। ঘরমে লে চল" বলামাত্র উহার। তাহাছ কঞঙিল। তখন রামদাদাকে 
সত্রীগোকটার মাথার কাছে এবং রাধাবিনোদ ও ফণীকে ছুইপার্থে বসিয়! 
নাম কাঁরতে আদেশ করতঃ নিজে ছুই হাতে স্ত্রীলোক্টার পায়ের ছুইটা 
বৃদ্ধানুলি ধরিয়! নাম করিতে লাগিলেন। চারিদিকে লোৌকে-লোকারণা । 
সকলেই উচৈঃস্বরে পভ নিতাই গৌর রাধে শ্তাম। জপ হরে কৃষ্ণ 
হরে রাম” এই নান করিতেছেন আর বিাশ্মতভাবে এক একবার 
বাবাধী মহাশয়ের মুখপানে এবং এক.একবার মৃত শবটীর প্রতি দৃষ্টি 
করিতেছেন। নিতাই চাদ কিবে খেলা খোঁলবেন কেহই অবগত 
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নহেন? কিন্তু সকলের মনের ধারণা--কোন না কোন একটি অলৌকিক 
ঘটন! নিশ্চয়ই ঘটিবে। অনুমান আধ ঘণ্টা! “পরে বাবাজী মহাশয় স্্রী- 
লোকটীর পায়ের বুদ্ধাঙ্থুলি ধরিয়! যেমন সজোরে জম্ম ন্নিজ্যান্ন্ছ 
বলিয়৷ একটী ঝাঁকি দিলেন অমনি স্ত্রীলোকটা চক্ষু মেগগিল। হল্তি 
পন্নি জন্ম শ্বন্নিতে চারিদিক মুখরিত হইল। 

মাড়ওয়াড়ী কয়্েকটীর মনে আনন্দ আর ধরে না! শ্ত্রীলোকটী যেন 
বিশ্মিততাৰে চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। তখন বাবাজী মহাশয় 
বলিলেন,__-“এ সব কে! জান্তে হে!” স্ত্রীলোকটী চোখের ভঙ্গীতে 
সম্মতিনুচক সঙ্কেত করিল। তখন মাড়ওয়াড়ীদিগের মধ্যে একজনকে 
একটু হুপ্ধ আনিতে বলিলেন! সে অতি দ্রতগতি অনুমান একপোয়! 
দুগ্ধ আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের আদেশে একটু একটু করিয়া! স্ত্রীলোকটীর 
সুখে দিতে লাগিল । সেও ধীরে ধীরে উই! গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। 
এই অভূতপূর্ব অলৌকিক ঘটন! দর্শনে সকলেই আশ্র্য্যান্থিত_-সকলেট 
শ্ব্ব কাধ্য বিশ্বৃত হয়া চিত্র-পুত্তলিকার মত দীড়াইয়া আছেন, আর 
এক-একবার উচ্চকণ্ঠে হব্লিকজ্োতিন ধ্বনি করিতেছেন । অনিচ্ছা" 
বশতঃ ধিনি বা! যাইতেছেন তিনিও রাস্তায় বলিয়। বলিয়া যাইতেছেন যে; 
"কোথা হইতে এক সাধু আসিয়াছেন, তিনি চিতার উপর হইতে মড়া 
নামাইয়া বাচাইরাছেন।” গুনিবামাত্র আরও লোকসংঘষ্্ট বেশী &ইতে 
লাগিল। প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বাবাজী মহাশয় এইব্নপ খেল! খেলিয! জানি 
না মনে মনে কি ভাবলেন একবার চারিদিকে তাকাইয়। স্ত্রীলোক টীর 
পায়ের বৃদ্ধাঙ্ুলি ছাড়িয়া! দিলেন । স্ত্রালোকটিও ধারে ধীরে নক্গন মুগ্িত 
করিল। মাড়ওয়াড়ীগণ ইহার চরণ ধারপপূর্বক শ্ত্রালোকটাকে 
বাচাইবার জন্ত কাতর ভাবে প্রার্থদ] করিতে লাগিলে ইনি 
বলিলেন,-প্বাবা! জ্ীপৌল্লা্ মহাপ্রভু যে কাধ্য করেন 
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নাই, সে কার্ধ্য কর! আমাদিগের উচিত নয়। তিনিকি ইচ্ছ। করিলে 
শ্রীবাস পণ্ডিতের ছেলেকে বাচাইতে পারিতেন না ? তাহ! তিনি করিলেন 
না; কারণ বিধির কলম রদ করিলে মধ্যাদাহানি হয়; সুতরাং ন্নিভাহই' 
উশালেক্স তাহ! অভিমত নহে । তবে নামের শক্তিতে যে মৃতদেহে প্রাণ 
সঞ্চার হইতে পারে ন্নিতাহই উল সকণকে তাহাই দেখাইলেন।” 
রামদাদাকে বলিলেন,--প্রাম! এই ঘটন। দেখিয়া তোমার কি মনে 
হইল ?* রামদাদা বলিলেন, “আমি কি বুঝিব? আপনাদের খেল! 
আপনারাই জানেন।” তখন ইনি একটু মৃদু হাসিয়! বলিলেন, «একমাত্র 
নামের শক্তি ভিন্ন ইহার মধ্যে অন্ত কোনও খেলা! নাই । নামের কাছে 
এ ত অতি সামান্ত কার্ধ্য। অসাধ্য সাধন, এমন কি নামীর পর্য্যন্ত যাহ 
অসাধ্য, নাম তাহা অতি অনায়াসে সম্পশ্ন করিতে পারেন। আমর। 
যাহ! মনে ধারণ! করিতে পারি না, নামের আভাসে তাহা! সম্পন্ধ হইতে 
পারে। নাম সর্বশক্তিমান্‌, নামের সহিত নামী বর্তমান, একমাত্র নামে 
বিশ্বাস হইলেই সমন্ত বস্ততে বিশ্বাস হইবে। নামের কপ! না হইলে প্রেম 
লাভ হইবে ন! ব| ভাব-রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিবে না। জীৰ 
প্রত্যক্ষ কোনও ফল না! পাইলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে পারিবে না, তাই 
প্রভুলা এই সমস্ত খেলা। যদি নিজের হৃদয়ে নিশ্বাস না হর, 
তবে কেবল কথায় কি লোকে বিশ্বাস করিতে পারে ?” ইত্যাদি নানারূপ 
উপদেশপূর্ণ বাক্য দ্বার! সকলের সস্তোষ বিধান করতঃ পুরর্ববার গঙ্গামান 
করিয়া! যোগেন বাবুর বাসায় আগমনপূর্বক যথাসময়ে মহাগ্রসাদ গ্রহণ 
করতঃ বিশ্রা করিলেন। 


সাতকড়ির জীবন দান। 

কয়েক দিন যায় একদিন পুলিনদাদ। আসিয়া! বাবাজী মহাশয়কে 
বলিলেন-_-“আজ্ঞে |! দাদ বলিতেছিলেন যে একদিন আমাদের বাড়ী 
অষ্টগ্রহর সংকীর্ভন করিলে ভাল হয় না কি 1” 

বাবাজা। এত আমার পরম “সীভাগ্য ! বেশ ত কালই অধিবাস 
হইয়া পরশ্থ তারিখ অষ্টগ্রহর নাম কার্ভন হউক। 

পুপিন্দাদ। বাবাজী মহাশয়ের আদেশ পাইয়া স্ষ্টচিত্তে তাহার 
জ্যেষ্ঠ আতা কুঞ্জধাবুকে মকল কথ। বলিয়া তাহার আদেশে সমস্ত যোগাড় 
কাঁরতে লাগলেন। রাত্র গ্রভাত হইতে না হইতেই বাড়ীর মধ্য 
হইতে পুপিনদধার নিকট খবর আসিল যে হঠাৎ কুঞ্জবাবুর ছেলে 
সাতকড়ির প্রেগ উপস্থত হইয়াছে । পুলিনধাদা একবার সাতুকে 
দেখিতে গেলেন। গ্রয়া যাহা! দেখিলেন তাহা বলিবার ভাষা! নাই। 
তখন কিংকর্তব্যবধূঢ় ভাবে ধাঁরে ধীরে দর্জিপাড়ায় বাবাজী মহাশয়ের 
নিকট গমন করিলেন। পুলিনদাদাকে দেখিয়া ইনি সাগ্রহে জিজ্ঞাস! 
করিলেন--“কিহে পুপিন! খবর কি?” 

পুলিন। আজ্ঞে! আমি আঁধবাসের সমস্ত যোগাড় করিতেছিলাম, 
হঠাৎ বাড়ীর মধ্য হতে থখর আমিল যে দাদার ছেলে সাতকড়ির 
প্লেগ হইয়াছে । গুনিয়। তাড়াতাড়ি গিয়! দেখি অবস্থা খুবই খারাপ! 

বাবাজা। ডাক্তার দেখিতেছে ত? 


পুলন। আজ্ঞে! যেরূপ অবস্থ। তাহাতে ডাক্তার যে কিছু করিতে 
পারিবে আমার বিশ্বাস হয় ন[। 


বাধাজী। তবে নাম বন্ধ থাক, অগ্ত কোনও সময় কর! যাইবে? 


সাতকডির জীবন দান। ২৯ 


পুলিনদাদা একটু বিষপ্ন ভাবে বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকাইয়া 
রহিলেন। ইহার কথার কি যে উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে না 
পারিয়! নীরবে দীড়াইয়া রহিলেন। 

বাবাজী মহাশয় উহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন--পআচ্ছ। তোর কি 
ইচ্ছ! বল্‌ দেখি?” 

পুলিন। আজ্ঞে! আমার ইচ্ছা ষে যখন নামের উদ্যাগ হঈয়াছে, 
নামটা বন্ধ করা কোনমতেই নঙ্গত বোধ হয় না। তবে আপনার 
যাহ। ইচ্ছ।। 

নাবাজী। তবে যা, যোগাড় কর্‌ গিয়া। মঙ্গলময় নাম সমস্ত মঙ্গল 
কারবেন। 

পুলিনদাদা বাবাজী মহাশয়ের মাজ্ঞানুসারে হাষ্টচিত্তে বাড়ী গিয়া 
স্মস্ত যোগাড় করিতে লাঁগিলেন। এদিকে যথাসময়ে বাবাজী মহাশক্ 
সঙ্গিগণহ কুঞ্জবাবুদের বাড়ী গিষ্না উপস্থিত »ইবামাত্র পুনিনদাদা ইহাকে 
নঙ্গে জয়! সাতকড়ির নিকট গমন করিলেন বাবাজী মহাশর়কে 
দেখিয়া কুর্জবাঁবু অতিশয় ব্যাকুলভাঁবে বলিলেন --পবড়ই বিপদ উপস্থিত, 
এখন কি উপায় করা যায়? শুভকার্ষ্যে কেন যে এত বাধা বিক্ম 
উপস্থিত হয় কিজানি! নিতাই টাদের কি ঃচ্:|ত'নই জাদেন। 

খাঁবাতী। মগলমন্ত প্রভু কথনই জঙ্গল বই অমঙ্গল করেন না। 
তবে আমর বুঝিতে না পারিয়া তাহার উপর দোষারোপ করিয়! থাঁকি। 
চিক জগতেই হউক আর পারজ্জধিক জগতেই হউক অগ্রসর হইতে 
গেলে পরীক্ষা দিতেই হইবে । পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কিরূপে তিনি 
হঙ্গীকার করিবেন? 

কুঞ্জ । আমর! সানান্ত শীব এজাতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, 
আমাদের পক্ষে সন্তবপয় কি? 


৩০ চরিত-সুধা। 


বাবাজী । প্রভু মঙগলময় এই কথাটা সর্ধবদার তরে নে রাখিতে 
পারিলে আমাদের কোন বিপদ হইতে পারে ন!। বিপদ ত)আসিবেই | 
বিপদ না আসিলে পরীক্ষার স্থান কোথায় ? ) 

কু্জ। আচ্ছা, এই আপ্ড বিপদে কি করা যুক্তিসঙ্গত? 

বাবাজী। অধিবাসের উদ্যোগ হইয়াছে কি? 

পুলিন। আজ্ঞে! সমস্তই প্রস্তত। লোকজনও অনেক উপস্থিত 
হইয়াছেন। এ অবস্থায় এই শুভ কার্য বন্ধ করা কি উচিত হইবে? 

কুঙ্জ। উচ্চ সংকীর্তন করায় ডাক্তারদের মত হইবে কি? সাতুর 
অবস্থাও ত ক্রমেই খারাপ হইঙ্না আসিতেছে । প্রভু যে কি করিবেন 
তিনিই জানেন। 

বাবাজী । ভয় কি? আমার বিশ্বাস এ সমস্ত কেবল আমাদের 
মানসিক দৃঢ়ত। পরীক্ষার জন্ত নিতাইটাদের ভঙ্গি মাত্র । চঞ্চল হইবার 
কোন প্রয়োজন নাই । ডাক্তার কবিরাজের আশ। ছাড়িয়! দিয়া! নিতাই 
াদের জিনিষ তাহার হাতে সমর্পণ করিয়। আপনার! নিশ্চিন্ত থাকুন। 
অষ্ট প্রহরের অধিবাস আরম্ভ হউক। সকলে সেই মঙ্গলময় শুভ 
কার্যে যোগদান করিয়। প্রাণপণে তাহাকে ডাকুন । তিনি যাহ! ভাল 
বিবেচন। করেন করিবেন। সাতুর জগ্ত আপনার! নিশ্চিন্ত থাকুন । 

এই বলিয়৷ নিজের হাতে একথান। পীচের লাঠি ছিল এখানি 
সাতকড়ির কোলের কাছে বিছানার উপরে রাখিয়া নীচে গমন 
করিলেন-_“সাতুর জন্ধ আপনার! নিশ্চিন্ত থাকুন” জানিন। এই কথাটা 
বাবাজী মহাশয়ের মুখ হইতে কি ভাবে বাহির হইল এবং কি শক্তি 
সঞ্চার করিল। বালক-বৃ্ধ, ত্ত্রীপুরুষ সকলেরই প্রাণে যেন এক 
'অপূর্ধ্ব বল আনিয়। দিল। সকলেই এক বাক্যে বলিতে লাগিলেন-_ 
“সাতুর জন্ত আর কোন চিত্ত করিতে হুইবে ন!, উছার ভার বাবাজা 


সাতকড়ির জীবন ছান। ৩১ 


মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। চল আমর! সকলে মঙ্গলময় নাম সংকীর্তনে 
ধোগ দেই।” ্ 

এদিকে বাবাজী মহাশয় অধিবাস কীর্তন আরম্ভ করিলেন। অপূর্ব 
আনন্দ! অধিবাস কীর্তনে যে এতাদৃশ আনন্দ হইতে পারে ইহা 
আমাদের ধারণ! ছিল নাঁ। পুলিন দাদার বাহির বাড়ীতে অনেকটা 
স্থান; উহাদের চণ্ডীমণ্ডপের বড় দালানে কীর্তন হইতেছে । বাহিরে 
এবং ভিতরে বহু লোকসমাগম হইয়াছে । সকলেই গ্রেমানন্দ-সাগরে 
নিমগ্ন, কাহারই যেন বাহ্ম্বতি নাই। কীর্তন সমাপ্তি করিয়া 
যেমন নাম ধরিলেন, অমনি সকলে নামে যোগ দিলেন। মন 
প্রাণ মাতান অপূর্ব নামের ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত হইল। 
অধিবাস কীর্তনে আনন্দ উপভোগ করিয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন-_ 
“কালিকার অষ্টপ্রহর কীর্তনে নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হইবে। কারণ 
অধিবাসে এরপ আনন্দ আমরা আর কখনও অনুভব করি নাই।” 
রাত্র অনুমান সাড়ে এগারটার সময় কীর্তন শেষ করতঃ অন্তান্ত সকলে 
স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইহারাও মহাপ্রসাদাদি পাইয়! 
বিশ্রাম করিলেন। 

পর দিবস বাবাজী মহাশয় অতি গ্রত্যুষে গাতরোখান করিম 
প্রাতঃক্কত্য সমাপন পূর্বক নাম আরম্ভ করিলেন। পত্রেয়াংসি বনুবিদ্বানি” 
ষে কোন রাজ্যে অগ্রসর হইতে গেলেই পরীক্ষা! তাহার সঙ্গে সঙ্গে । 
বেলার সঙ্গে সঙ্গে নামানন্দ যেমন বুদ্ধি পাইতে লাগিল, এদিকে সাতুর 
য়োগের অবস্থাও ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। খুব মাতামাতি কর্তন 
হইতেছে, বাবাজী মহাশয় খুব উদ্দও নৃত্য করিতেছেন। হঠাৎ 
সংকীর্তন স্থান হইতে একেবারে লাতকড়ির নিকট গিয়! উপস্থিত হইলেন। 
এতক্ষণ সকলেই খুব চিন্তিত ছিলেন) যেমন বাবাজী মহাশয় আসিয়া! সাতুর 


৩২ চরিত-স্ুধা। 


বুকের উপর বাম হত্ত অর্পণ করিয়। উহার নিকটে বস্সিলেন, অমনি 
সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন__ণ্আর কোন ভয় নাই।” 
এদিকে নানারূপ গ্রক্কৃতির লৌক নানাভাবের কথা বলিতে লাগিল। 
কেহ বা বলিতেছে-+*এইবূপ চিৎকারধ্বনিতে ছেলেটা! পরমাযু থাকিতে 
থাকিতে মরিয়া যাইবে ।” কেহ ব! বলিতেছে--প্কুঙ্জনাবু এমন বুদ্ধিমান 
হ্টয়। এরূপ হুযুগে মাতিলেন কেন?” আবার কেহ ব বলিতেছে-- 
*মভাপুরুষের শক্তিতে ভসাধাও সাধন হইতে পারে ; হয় ত শ্রী নামের 
জোরেই ছেলেটী ভাল হইয়! যাইবেশ ইত্যাদি যাহার বেবূপ মানসিক বৃত্তি 
সে সেইরূপ সমালোচনা! করিতে লাগিল । বাবাজী নহাশয় এক একবার 
সংকীর্তনের মধ্যে গিয়। কিছু সময় নৃত্য কীর্তন করিয়া মাবার সাতর 
নিকট চলি! আসিতেছেন। সংকার্তনে অপুধ্প আনন্দ হইতেছে । 
নাম যেন মুক্তিমান্‌ ভইয়াছেন। রাস্তা দিয়া যেই যাইঙেছে অতি 
বড় পাষণ্ড হইলেও নাম তাহাকে আকর্ষণ করিয়া সংকীর্তন স্থানে 
আনিতেছেন। | 

এদিকে ক্রমে সাতকড়ির অনন্থা পারব্ঞ্ন হইতে লাগিল। 
দেখিয়া শুনিয়া অবিশ্বাসীরও বিশ্বাস জন্মিশ--অভক্তেরও ভক্তি 
আগিল। ইতিপুর্ববে যাহারা পুলিন দাদাকে নানারূপ উপঠাস 
করিতেছিলেন, তীাহারাই এখন নামের অগ্াবনীয় প্রভাব, বাবাজা 
মহাশয়ের অপুর্ব শক্তি এবং ইগাদের জকপট বিশ্বাম প্রভৃতিব 
প্রশংসা করিতেছেন। পুলিনদাদার আনন্দ আর ধধে লা। বেগ 
চারিটার নদয় সাতু বেশ সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথ! বলিতে লাগিন। 
সন্ধ্যার সময় নিজে উঠিয়া বাহিরে প্রশাবা্দি করিতে গেল। কেহ কিছু 
বলিলে বাঁ ধর্ধিতে গেলে স্পষ্টই বলিতে লাগিল,-"আামার ত কোন 
অন্ুস্থতা মাই, আমি বেশ সুস্থ আঁছি। আমার জন্ত আপনার 


অতীনদাদার পুনজ্জীবন। ৩৩ 


কোন আশঙ্কা! করিবেন না। আপনার। সব্বমঙ্গলমর় * নামের প্রতি 
লক্ষ্য করুন।” এইরূপষ্পরমানন্দে অলক্ষিতভাবে দিব! রাত্র কাটি! 
গেল। পর দিবস সকলের অনিচ্ছাসস্বেও নাম সমাপ্তি করিলেন। 
সাতকড়ি আসিয্ন সংকীর্তনস্থলে গড়াগড়ি দিল । বাবাজী মহাশয় পুলিন- 
বাবু এবং কুগ্জবাবুকে বলিলেন-প্দেখ 'ামার ইচ্ছা ষে সাতকড়ি 
আমাদের সঙ্গে গঙ্গাঙ্গানে গমন করে 1” কুঞ্জবাবু করযোডে বলিলেন-- 
“সাঁতফড়ি ত আপনার ; আপনি উহাকে যাহ! বলিবেন ও অবিচাকে 
চাভাই করিবে । আমাদের নিকট জিজ্ঞস! কর! অতিরিক্ত মাত্র ।* 
তখন বাবাজী মহাশর সাতৃকে সঙ্গে লইয়! সগণে নাম করিতে করিতে 
গঙ্গাানে গমন করিলেন । সাতকড়ি ইহার আদেশে গলায় বেশ ডুব দিয়া 
স্নান করিল। ইঠার[ও সকলে ন্নানার্দ করিয় বাসায় প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক 
যথাসময়ে মহাপ্রসাদাদি পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে অপরাহ্ণ সমর 
দজ্জিপাড়ায় গমন করিলেন । 


অতীনদাদার অপরাধ ভঙ্জন ব৷ পুনজ্জীবন | 


রমসিকবাবুর বাগানে অবস্থান কালে একদিন অতীনদাদা, কুঞ্জবাঁধু 
প্রভৃতি চারি পাঁচজন ভদ্রলোক বাবাজী মহাশগকে দর্শন করিতে 
আপিলেন। সেদিন কি কারণে তখনও বাবাজী মহাশয় শদ্ননে আছেন । 
কয়েকটা স্ত্রীলোক ইহার চরণসেব! এবং বাতাস করিতেছে । করেকটী 
পুরুষ ভক্ত বলিয়া ইহার সহিত নানাবধপ তত্বকথার আলোচনা করি- 
তেছেন। জঅতীনদাদ1 প্রভৃতি উপস্থিত হইবাদাত্র শ্রীলোক কয়েকটা 
ধর হইতে বাহিরে আসিলেন। উচ্ছার1 গিয়া বাবাজী মহাশয়কে দওবৎ 


০ 


৩৪ চরিত-মুধা । 


গ্রণামার্দি করিলে ইাঁন সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়! ঝঁসতে বলিলে 
সকলেই বসিলেন। অবিতফিতভাবে 'অতীনদাদার মনে। একটু কিন্ত 
হইয়াছে। কিন্তুর কারণ বাবাজী মহাশয়ের নিকট স্ত্রীলোক কয়েকটি 
বসিয়া থাকা । যদিও অতীনদাদা মনে মনে আনেক বিচার করিতে 
লাগিলেন যে বাবাজী মহাশয়েতে কোনওরূপ দোষ সংস্পর্শ হইতে পারে 
না, তথাপি উঞ্চার মন পরিফার হইল না। |কছুক্ষণ পরে বাবাজ' 
মহাশয়ের আদেশক্রমে উহার! কলিকাত! অভিমুখে রওন। হুইলেল। 

অতীনদাদার মনের সন্দেহটী কিন্তু বন্ধমূল হইয়া গেল । কছুদুর যাউতে 
না! যাইতে উভার ভয়ানক জ্বর আদসিল। সঙ্গে সঙ্গে এমন কম্প 
উপস্থিত হইল যে আর বসিবার সাধ্য রহিল ন1১ সুতরাং কুঞ্জবাবু প্রভৃতি 
একখানি ঠিকে গাড়িতে করিয়া উহাকে বাড়ী পৌছাইর। দিলেন। 
অতীনধাদার মনে দুঁড় ধারণা ভইল যে, শ্ীগুরুদেধের উপর অমুলক 
সন্দেহ করার দরুণ তাহার এই অন্ুখ হইয়াছে। অনেক ভাক্তার দেখান 
হইতেছে) কিন্ত জর কিছুতেই কমিতেছে না বরং দিন-দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে। অতীন্দাদার পিত। এবং অন্তান্ত আত্মীয় স্বজনগণ 
বড়ই ভাবিত হইলেন। কি করা যাক কিছুই ভাবিগ্ স্থির করিণে 
পারিতেছেন ন। এ দিকে বাবার্জা মহাশয় প্রায়ই খলেন যে, অতান 
কেশ আসে না? তবেোক তাহার কোনরূপ বিপদ হইল ? সাজগ 
ইহার মন্দ কিছুই অবগত নহেন। তবে বাবাজী মহাশয়ের কথা, 
অনেকে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে বোখ হয় অতীনদাদ! কোনও 
বিপদ্ধে পড়িয়। ইছাকে ডাকিতেছেন। তাহা না হুটলে, ইহাঁয় এং 
উৎকণ্ঠা, হইবে কেন? চার পাচ দিন পরে যোগেনবাবুর বিশে 
আগ্রহে বাবান্ধা মহাশয় দার্জাপাড়া উহ্বার ঝাড়ীতে আগমন কার! 
নাল! লীলাখেলাদি আচগণ করিতে লাগলেন) [কন্ধ অড়ানদ1111 


অতীনদাদার পুনজ্জীঁবন। ৩৫ 


কথ। আর মনে করিলেন না। পুণিন দাদাদের বাড়ী অষ্টপ্রহর 
উপলক্ষে কুঞ্জবাবুর ছেলেঙক প্লেগ রোগ হইতে আরোগ্য করিয়া যেমন 
দর্জিপ।ড়ায় আমিলেন, অমনি শুনিলেন যে 'অতীনদাদার বাতশ্নেম্ব। 
বিকার হইয়াছে । বীাচিবার আশ! নাই--ভাক্কারগণ জবাব দিয়াছেন। 
এঙক্ষণ আছে কি ন| সন্দেহ। কারণ উপর হুইতে নীচে নামান 
হইয়াছে। 

বেলা অনুমান আটটা । বাবাজী মহাশয় যেন একটু উৎ- 
কঠিতের সাম রামদাদা, গিরান্ধাদ। এবং ফণী এই করেকজনকে 
সঙ্গে লইয়া অতানাবুদ্দের বাড়ী গমন কারলেন। সেদ্দিন ইহার এক 
ভভিন বেশ। গায়ে একখানি কাথা, হাতে একটী পীচের লাঠি। 
চলতে ঢুলিতে অতানদাদাদের বাড়ী উপাস্থৃত হইবামাত্রই অতীনদাদার 
পিতার সহিত দেখা হইল। উহাকে দেখিবামাত্র ইনি ঝলিলেন-_ 
“তোনার ছেলেকে এখন বাচাও।” 

অঃ পিতা । বাবা! আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন ফল পাই 
নাই। ভাল ভাল ডাক্তার দেখান হুইল; 'কন্তু কেহইজ্বর কমাইতে 
 পারিল ন। আজ ছুই দ্বিন হইল বকার হইয়াছে । অবস্থ। বড়ই শোচনীয়; 
কি করিব.কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। 

বাবাজী । এ রোগে ডাক্তার কবিরাজ কিছুই করিতে পারিবে না! 
ব। তোমার কোন হাত নাই। ব্ল, আজ হইতে অতীন আমার ত? 

অঃ পিতা । আজে ভ্যা, আঙ্ হইতে খতীন আপনার । 

বাবাজী । এখন আহি উহাকে ঝাহ। ইচ্ছ। করিতে পারি? মারি! 
ফেলি বা বাচাইয়া রাখি। ইহাতে তোমার কোনও বালবার অধিকার 
নাই? রঃ 

অঃ পিত।।.. আজে, আপনার যাহা ইচ্ছ। । 


৩৬ চরিত-সুধা। 


অতীনের পিতার নির্ভরতা দেখিয়া! বাবাজী মহাশয় হৃষ্টচিত্ে বাড়ীর 
মধ্যে গ্রবেশ করিয়াই দেখেন যে নীচের তলার বৈঠকথানায় একটা 
কয়েরের গদির উপর অতীন উলঙ্গ ভাবে রোগের যন্ত্রণায়, গড়াগড়ি 
দিতেছে । উহার আত্মীয় খ্বজন চারিদিকে বসিয়া হা ভ্তাশ করিতেছে । 
বাবাজী মহাশয় অতি দ্রতগতি অতীনের নিকট গমন পূর্বক উহাকে 
উপুড় করতঃ পিঠের উপর চড়িয়৷ পা! হইতে মন্তক পর্য্স্ত প্রত্াব করিতে 
করিতে নামিলেন। নামিয়াই ফণীকে আদেশ করিলেন-_”উহ্ছার শঙ্গীরে 
বেশ করিয়৷ শত ধৌত ঘ্বৃত মালিশ কর” ফণী তাহাই করিতে লাগিল। 
এ দিকে অতীনের পিতাকে বলিলেন,--“তোমাদ্দের ঘরে ৮পুজার 
সময়ের যে গঙ্গাজল তোল! আছে, উহা হইতে আট দশ কলসা গঙ্গাজল 
আন ত। ইহাকে শান করাতে হইবে 1 এই কথ! শুনিয়া অপরাপর 
উপস্থিত লোঁকসকল বলাবপি করিতে লাগিল যে,যদি বা দু চাপ 
ঘণ্ট! বাঁচিত, কিন্তু এই বাতশ্লেম্স। বিকারে যেমন ঠাণ্ডা! লাগিবে অমনি প্রাণ 
যাইবে ইত্যাদি। অতীনদাদার পিত| কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের গ্ভার একপার্ে 
ঈাড়াইয়! বাবাতী মহাশয়ের ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, আর অবিচারে 
ইহার আদেশ পালন করিতেছেন। উপর হইতে গঙ্গাঞ্জল আন! চইলে, 
বাধাজী মহাশয় ফণীকে বলিলেন---“দেখ, উহাকে বসাইয়। বেশ করিস 
উহার মাথায় জল ঢাল ত]!” ফণী তাহাই করিল। ক্সানান্তে 
কাপড় পরাইয়া দেওয়া! হইলে বাবাজী মহাশয় উহাকে দু আলিঙ্গন দানে 
কৃতার্থ করিয়৷ উহার রোগ শোক জালা হস্তরণ দূর করতঃ গ্রিজ্ঞাস। 
করিলেন__“অতীন ! আজ হুইতে তোর রোগ সারিয়! গেল ?* অতীনদাদ। 
হষ্টচিতে বলিলেন_“আজ্ে! আপনার কপার সমস্ত দুর হইয়া গেল। 
এখন আমি বেশ দুস্থ ও সবল 1» | 

বাবাজী । বাও খুব সাবধানে থাকিও, মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিও। 


অভীনদীদার পুনজ্জীবন। ৩৭ 


বিশ্বামই জীবনের মূল ভিত্তি। বিশ্বাসহীন সন্দিপ্ধ জীবন পাষাণবৎ 
জড় পদ্দার্থ। 

অতীন। একমাত্র আপনার কৃপাই আমার সম্বল । আম। হেন ঘোর 
নারকী অপরাধী অবিশ্বাসী জীবকে যখন অযাচিতভাবে কৃপা করিয়া জীবন 
দান করিয়াছেন, তখন এ জীবনে বাহ! কিছু প্রগ্নোজন বল পূর্বক কেশে 
ধরিয়া করাইতে হইবে। 

বাবাজী । নতাইাদ কর্তা, তাহাকে স্মরণ রাখিও) কোনই বিপদ 
হইবে না। তবে আমি এখন চলিলাম। 

অতীন। আজ্ঞে! আমিও আপনার সঙ্গে যাইব মনস্থ কারয়াছি। 

বাধাভী। আজ বিশ্রাম কর, আগামী কল্য জিক্সাউ ন্নগন্স 
গাহীত্ন্ন হইবে। সেই কীর্তনে গিয়া যোগ দিও । 

এই বলিয়! গমনোদ্যত হইবেন এই সময় অতীনদাদার পিত। এবং 
অন্ঠান্ত যাহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই ইহার চরণ ধারণ পূর্বক 
নানারূপ কাতরতা পূর্ণ প্রার্থনা কাদতে লাগিলেন। 

অতীনদাদার পিতা বলিগেন--"্আমার এমন কোনও ভাষা! নাই, 
যা দ্বারা আসার মনের ভাগ আপনাকে বুঝাইতে পারি। আপনি 
অন্তর্যামী। মহাপুরুষ, সমন্তই অবগত আছেন ) তবে এই মাত্র বলিতে পারি 
আপনি যে কেবল অতীনের5 জীবনদাত1, তাহা নছে; আপনি আমাদের 
বংশের প্রাণদাতা এবং ত্রাণকর্তী। আজ আমরা আপনার শ্রীচরণ- 
কৃপায় হারানধন প্রাপ্ত হইলাম । আশীর্বাদ করুন যেন আপনার শ্ীচরণে 
রতি মৃত থাকে। হুর্দীস্ত কলির লীড়নে ধেন আব্বাস না আসে।” 
সাশ্রগদগ্ূকণ্ঠে এইরূপ কত যে বলিতে লাগিলেন, কে তাছার ইয়ত্তা 
করিবে? 


বাবাতী মহাশয় বণিলেন--প্বাবা! একের বোঝা অপরের উপর 


৩৮ চরিত-স্ৃধা। 


কেন? মঙ্গলময় নিতাইটাদ সামান্ত বৃক্ষ দ্বারা অসাধ্য সাধন করিতে 
পারেন। এত সামান্ত কথা ।* বলিয়া দর্জিপাড়! যোগেন দিত্র মহাশয়ের 
বাড়ীতে গমন করিলেন। যাইবার সময় অতীনদাদ! বাবাজী মতাশয়কে 
বলিগেন--প্আজ্ঞে কি খাব? আমার বড়ই ক্ষুধা বোধ হইতেছে ।” 
গুনিয়| বাবাজী মহাঁশয় বলিলেন-_-"আমি ষোগেন মিত্রের বাড়ী হইতে 
অধরামৃন্চ পাঠাব, কেবল মাত্র তাহাই খাইয়। আঁ থাকিবে।” এই 
বলিয়া প্রস্থান করিলেন ৷ বেলা অনুমান চারিটার সময় শ্রীযুক্ত ব্র- 
বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তাতে অধরামূত পাঠায় দিলেন; 
অতীনদাদ। তাহাই খাইয়। সেদিন রহিলেন। 

বাবাজী মহাশয় চলিয়া গেলে সকলে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, 
“কি আশ্র্য্য শক্তিশালী মহাপুরুষ ! 'এমন মহাত্মা ত আমর! আর ফখনও 
দেখি নাই। যাহার বাঁচিবার কোনই আঁশ! ছিল না) এমন কি ল্স 
সময়ের মধো প্রাণ বিয়োগ সম্ভাবনায় যাহাঁকে উপর তলা ভঈতে নীচে 
আন! হুইল, সেই লোককে কি না চকিতে স্তায় এক আলিঙ্গনে সুগ্ঠ সবল 
করিয়া দিলেন? কি অস্ভুত ব্যাপার! ওষধ প্রক্গোগের মধ্যে দেখিলাম 
বাতশ্নেম্। জরবিকা রগ্রস্ত রোগীকে শত ধৌত দ্বৃত মাখাইয়! বহুদিনের তোল 
বাসী ঠাণ্ডা আট দশ কলমী গঙ্গাজলে স্নান করান। 'আমরা ত তখন 
তাঁবিলাম, প্র ঠাগাজল স্পর্শ মাত্র ইহার প্রাণ বাহির হয়! যাইবে। প্রাণ 
বাহির হওয়! ত দুরের কথ।--রোগী একেবারে সুস্থ শরীরে কি না তীগাব 
সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যস্ত! এরূপ শক্তিমান সাধুর দর্শন ত দুরের কথ, 
এরূপ অদ্ভুত ঘটনা আমর! কখন শুনিও নাই । এইরূপ মহাম্মার দর্শন 
গাইয়৷ আমর! নিজেকে ধনা মনে করিতেছি ।” | 


কলিকাতীয় বিরাট সংকীর্ডন । 


এই ঘটনাটা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিহারীদাস বাবাজী মহাশয় যাহ। লিখিয়াছেন 
তাহাই উদ্ধত করি! দেওয়া গেল। তিনি লিখিয়াছেন $-. 

একদিন গোবর্ধন দাস আমাকে বলিল---”বিহারী দাদ! । আগামী কল্য 
দর্জিপাড়! হইতে বাবাজী মহাশয় বিরাট নগরসংকীর্তন বাহির করিবেন; 
তুমি যাইবে কি?” আমি বলিলাম, "ভাই ! কাল ত যাইবই আমার বড়ই 
চ্ছ! হইতেছে যে আজ একবার বাবাঙ্গী মহাশয়কে দর্শন করিতে যাই ।* 
আামার কথ গুনিরা গোবর্ধন অতি উৎসাহভবে বলিল--"বেশ কথা! চল, 
মামিও যাব |” শুনিয়। আমার বড়ই আনন্দ হইল। দুজনে রওন! হইয়া 
বেল|। অনুমান চারটার সময় 'যাঁগেনধাধুর বাড়ী গিয়! দেখি বাবাস্ী 
মহাশয় গুইয়া আছেন। যোগেনবাবুকে জিজ্ঞাস! করায় তিনি বলিলেন--. 
“সকাল বেল! অভীন বাবুর বাতশ্লেম্স। জর বিকার আরোগ্য করিয়া যেমন 
এস্কানে আনিয়৷ পৌছিলেন অমনি তয়ানক জর হইল। 

আমি। আগামী কলা নাকি নিরাট নগরকীর্তন হইবে আদেশ 
করিয়াছেন? 

যোগেন। আদেশ ত করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ ভয়ানক জর লইয়া 
কিরূপ যে কীর্তন করিবেন আমর ত তাই ভাঁবিতেছি। 

এইরূপ বলাবলি হইতেছে এমন সময় বাবাজী মহাশয়, পুঁজিনবাবু 
গ্রভৃতি করেফ জনকে আদেশ করিলেন--প্দেখ কল্য বিরাট কীর্তন বাহির 
হইবে, তোমরা! গিয়া সমস্ত যোগাড় কর। সর্বাগ্রে পুলিশ হইতে রাস্তার 
পাশ আন! চাই। দেখ যেন সময়ে কোন গোলদাঁল না হয়। 

গুলিন। আজে! কোন্‌ কোন্‌ রাস্তার পাশ করিতে হইবে? 


৪৬ চরিত-সধা। 
বাবাজী । 'বীডন হাট, কর্ণওয়ালিশ হী, হ্যারিসন রোজ, গঙ্গার পুল 


হইয়! গঙ্গার ধার, নিমতলা স্রীট ইত্যাদি । ৃ 

পুলিন। আজ্ঞে! হ্ারিসন রোডের মধ্যে একটা মস্জদ আছে, 
রাস্তার পাশ কর্রলেও মস্ঙ্গদের নিকট দিয়! কোনও রূপ বাজনা ব 
কার্তনাদদি লইয়া যাইতে দেয় না । সেস্থানে কি হইবে? 

বাবাজী । সে বিচার করিবার ভার ত কর তোমার উপর দেওয়া 
হয় নাই। ধষাহার কাধ্য তিনি কাঁরবেন। তোমাদের উপর যে ভার 
তোমর! তাই কর। শ্তাামলাল গোস্বামী, বলাই গোগামী প্রভাত ছয়জন 
প্রভূসস্তান নিমন্ত্রণ করা! চাই। উহার্দিগকে বপয়া দিবে আগামা কল্য 
বেল! চারটার সময় যেন মন্ুগ্রহ কারন থোগেশবাবুর বাড়া আগমন 
করেন। অন্তান্ত ভক্তগণকে বিডন গার্ডেনে উপাস্থত থাকিতে 
বলিবে। 

এই বলিয়া পুলিনদাদাকে বিদায় দিলেন । আবরা ইহার নিকট বণিয়। 
আছি। ইনি শয়ন করিয়া 'আছেন। ভয়ানক জ্বর এবং এত শ্লেম্স। 
উঠিতেছে যে এক ঘণ্টার মধ্যে পীকদানী পরিপূর্ণ হয়! যাইতেছে। 
কিন্তু ক্লান্তিবোধ না। সকণের সঙ্গে হাপিমুখে ভগবৎকথা বলিতে- 
ছেন। কেহ শরীরের অসুস্থতার কথ! জিজ্ঞাসা করিলে উপহাস 
কারয়৷ সে কথ। উপেক্ষ। করিতেছেন। ইহার শ্রগারের অবস্থা! দেখিয়া 
অমর! কিন্তু বেশ আনন্দ পাইতেছি না। প্রায় সকলেই কাপ কি 
করিয়! যে নগর সংকীর্তন, হইবে এই চিন্তায় চিন্তিত। রাত অনুমান 
আটটার সময় পুলিনদাদা আরসয়। উপস্থিত ৯ইলেন। তখনও হইনি 
ুর্বববৎ শয়নেই আছেন। পুলিনদাদাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, *আ।মি 
যাহা যাঁছ! বলিয়াছি সমস্ত যোগাড় হইয়াছে?” 


পুলিন। আভ্তে! সমস্তই প্রস্তুত) কিন্তু আপনার শানীরিক 


কলিকাতায় বিরাট সংকীর্তবন। ৪১ 


অবস্থা দর্শনে আমাদের মন বড়ই খারাপ হইতেছে । আমি বলি কাল 
কীর্তন বাহির ন! করিয়া ছুইদিন পরে করিলে ভাল হইত না কি? 

বাবাজী । তোমাদের কোন চিন্তার কারণ নাই । কোন কারণে 
আমার জ্বর হ্হয়াছে। কাল সব ভাল হইয়া যাইবে। তুমি তোমার 
দাদাকে বলিয়া প্রভূসন্তানগণের জন্ত ছয় যোড়! বুন্দাবনী কাপড় 
লইয়৷ কল্য সকালেই আিবে। 

বলিয়। সকলকে বিদায় দিলেন। আমরাও বাবাজী মহাশয়ের 
আদেশক্রমে খাড়া ফিরলাম । 

পর দিবস সকাল বেল পুলিন দাদ। যথানিষ্টভাবে ছয় যোড়! 
বৃদ্দাবলা কাপড় এবং অন্তান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহ আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। বাখাঞী মহাশক্স পুলিন দাদার কাধ্যন্টৌশল দর্শনে বড়ই সখা 
হহয়। বাঁললেন--" অপরাপর ফুশের মালা গ্ভৃতি যাহ! ষাহ। আবশ্তাক 
সমস্ত যোগাড় কর। হহয়াছে ত ?” 

পুলন। আজ্ঞে! জিনিষ পত্রেক জন্ত কোনই চিস্তা নাই ; তৰে 
আপনার যেরূপ শরীর ইহাতে কিরূপে কি হইবে? 

বাবান্ী। দেখ, 17নতাইটাদের কার্য সংকীর্তুন বাহির কর, 
তিনি নিশ্চয়ই করিবেন ? এ পুতুলকে বাদ নাচাইতে ইচ্ছ! না করেন 
সে পৃথক কথ|। সে জগ্ত আমাদের ভাপিবার কোনস্ক প্রয়োজন নাই। 
ভগবান অজ্জুনকে লক্ষা করিয়া আমাদিগকে শিক্ষ। দিয়াছেন যে--কন্মণ্যে- 
বাধিকারস্তে মা ফল্েযু কদাচন। মাকন্মফুলহেতুর্ ্মা তে সঙ্গোহস্ত 
কর্মণি॥* নিতাই কাধ্য করিভে আদেশ বা শাক্তা দয়াছেন কার্য করিয়। 
যাও) ফলাফল তান জানেন 

পুলিন দাদ আর কি&ই লন বলিয়া চলিয়া! গেলেন। বেল অনুমান 
টারিটার সময়ে আমর. অনেকে বাবাজী মহাশয়ের দর্শন মানসে যাইয়! 


৪২. চরিত-স্থধা । 


দেখি যে তখনও বাবাজী মহাশয় শুইয়া আছেন । আমি, অতীনদাদ' 
এবং অন্ত কয়েকজন, বাবাজী মহাশয়ের নিকট যাইবামাত্র 'ইনি উঠিয়া 
বসিলেন। ইহার দেহে তখনও খুব জ্বর আছে। অতীনদান্দাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন--“অতীন! কেমন আছ ?* 

অতীন। আজ্ঞে! গতকল্য আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাওয়! অবধি 
আর আমার কোন অন্গুথ নাই । বেশ সুস্থ শরীরে আ্ারাদি করিয়! 
আপনার দর্শনে হাটিয়! আমিলাম । 

বাবাজী । নিতাইঠাদের কপার জয় দাও । 

বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন--পকয়টা বাজিয়াছে ?” একজন বলি 
--পআজ্ঞে 1! চারিটা বাজিয়াছে |” গুনিয়া রামদাদাকে বলিলেন-- 
"রাম! নাম আরভ্ভ কর ত।” আজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়া রাঁমদাদ। 
নাম ধরিয়! যোগেনবাবুর বাড়ীর সন্ুখে রান্তান্স ঈীড়াইখ্েন। বাবাজী 
মহাশয় তখনও নৈঠকথানায় বসা) আছেন। অলেক ভক্তবুন্দ 
মনে মনে ভাবিতেছেন হয় ত বাবাজী মনাশয় কীর্ভনে বাহির হইবেন ন। 
ক্ষণকাল পরে কি জানি কি ভাবিয়া জস্ নিতাই বশিয় হুষ্কার 
করতঃ উঠিয়! দড়াইলেন। উপস্থিত ভক্তবুন্দের প্রাণে যেন ভড়িৎ- 
প্রবাহের স্তার আনন্দ শক্তি সঞ্চারিত হুইল। সকলেই সমস্বরে 
হক্তিন্বোভি ধ্বনি করিয়! উঠিলেন। 

এদিকে বাবাজা মহাশয় ফণীকে আদেশ করিলেন--*ষ্্যারে ফণী! 
শ্রীধান নবদ্বীপ হইতে থে গুরুদেবের প্রসাদী ভোর কৌপীণ বহি্বাস 
আসিয়াছে তাহা এবং পীচের লাঠি খান! লইয়া আয় ত?” 

ফণী আদেশ অন্রূপ ডোর কৌপীন বহির্বাস আনিয়! দিলে বাবান্গী 
মহাশয় উহা পরিধান পূর্বক মাথায় একখানি খুব ময়ল! ছে'ড়া ভ্ভাকৃডা 
এবং পূর্ব যে বাম পদের হাটুর নীচে মাংস তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই 
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চিহ্বতস্থানে একখানি স্তাকৃড়া বাধিয়৷ পীচের লাঠিখানি হাতে লইয় 
কীর্ভনের মধ্যে আগমন করতঃ প্প্রকট অপ্রকট লীলার ছুইত 
বিধান। প্রকট লীলায় করেন প্রভু নিজে নৃত্য গান। অপ্রকটে 
নামরূপে সাক্ষাৎ ভগবান। কীর্ভন বিহারীরূপে সদা বর্তমান ॥৮ ইত্যাদি 
বন্দনা শেষ করিয়া “ত্নাববাক্র আল হকি নামঃ আলাল 
“তল” এই নাম ধর্দিলেন। ছয়জন প্রভুসন্তান নুতন বুন্দাবনী 
বস্ত্র পরিধানপূর্ববক এক এক একখানি খুস্তি হাতে করিয়। কীর্ভনের অগ্রে 
অগ্রে গমন করিতেছেন। তৎপশ্চাতে বু নিশানধারী ব্যক্তিগণ 
যাইতেছে । অপূর্ব দৃশ্ত | ব্াস্তার উভয়পার্থে বিন্দুষাত্র স্থান নাই, 
চারিদিকে লোকে লোকারণা। বাবাজী মহাশয় সগণে নৃত্য ও কারন 
করিতে করিতে গিয়া বিডন গার্ডেনে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব 
হইতেই বন্ধ ভক্ত সংকীর্তনের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাবাজী 
মহাশয়ের দর্শন পাইয়াই হৃক্রিপ্বন্নি করিতে করিতে সকলে আসিয়া 
সংকীর্তনে যোগ দিলেন। দেখিতে দেখিতে চারিদিক হইতে বহু 
কীর্তনের দল খোল করতাল যোগে নাম করিতে করিতে আসিয়। 
সংকীর্তনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল । 

প্রতুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলক্ৃষণ গোস্বামী মহাশয় বাগানে বেড়াইতেছিলেন । 
সংকীর্তনধ্বনি শ্রবধে যেমন নিকটে আসিলেন, অমনি বাবাজী মহাশস 
। উহাকে দৃ অলিজগন করিলেন। প্রভুপাদের শরীর অনুস্থ থাকার দরুণ 
সংকার্তনের সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। বাবাী মহাশয় আবিষ্টভাবে 
পদ ধরিলেন-_. 

বাধরে বাধ কোমর সাঁজরে যুদ্ধেতে। 
শাসিব হরি নামে, নাঁশিব রাধ! প্রেমে, 
আছে বত ত্বন্থর জগতে ॥ 


৪88 


চরিত-স্ৃধা ॥ 


এবে'অন্ত্র না ধরিব, 


প্রাণে কারেও না মারিব, 


( আমার প্রভু নিত্যানন্দ বলে ) হৃদয় 'শোধিব সবার প্রেমেতে 


কলিরাজ যদ্দি আসে, 


মাতাঁব নিতাই রসে, 


ঘুরাব দেশ বিদেশে তাহারে। 


বিবেক বৈরাগা দিব, 


কলির দোষ ন! রাখিব, 


নাম প্রেম বিলাইবে জগতে ॥ 
€ নিতাই দাসের অনুদ্ধাস হু”য়ে ) 


কাল কাল দমন হল, 
রাহু ক্তু স্থৃর হ'ল, 
শনৈশ্চর ভারি বলে। 


নবগ্রহের পোষ গেল, 
নাম শুনে সবার যুখেভে। 
স্্য্য নাচে বাহু তুলে, 


ধন্যরে এই কলিকালে গৌরশশী জগতে ॥ 


চত্ত সন্দ তন গেপ, 


বাহু তুণে তাহ হরি ব্ল, 


সষ্টি স্থিতি প্রণয়, 
প্রেমের উপয়ে হাদয়, 


দেব দেবা দ্েবত্ব ছাড়ি, 


মাল। পরাজয় হ'ল 

মায়া গেল নায়! পুরেতে। 
গুপগ্রয় করি লয়, 
মাতে রাধ। ভাবেতে 


হ'ল সব নরনারী, 


(অভিমানে প্রেম মিলে না কলে ) 
শর্জিয়ে গৌর হরি, সবাই চলে ব্রন্দেতে। 


ভূক্তি মুক্ত তুচ্ছ করি, 
টাদ দিতাইয়ের পদ ম্মরি, 
আশ্রম সহ পর্ণ চারি, 
সবাই প্রেমের অধিকারী, 
শ্নেচ্ছ যখন পণ্ড পাখা, 
জগতে আর নাইক বাকি, 


সবে বলে গৌর হরি, 

মগ্ন সবাই প্রেমেতে ॥ 

বালক বুদ্ধ পুরুষ নারী, 
গৌরহরি বল ভাই মুখেতে। 
গ্বাবর জঙগম নামে সুখী, 
নিতাই টাদের ক্কপাতে ॥ 
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কি পাঁষগু কিবা ভগ্ড, 
এড়াইতে যমন, * 
ভেলায় শ্রদ্ধায় নিলে নাম, 
সুনেছ কি এমন নাম, 
স্বভাবের শোভ! বলি, 
আর কত কাল হরি ভুপি, 
সৃষ্টি কর্তা ভগ্বান্‌, 

শক্তি হলে অন্তপ্ধান, 
হেন প্রভু পাসরিয়ে, 
দিবানিশি বিভোর হয়ে, 
কন্ধ জ্ঞান যোগ ভক্তি, 
করিলেও ভুক্তি মুক্তি, 
কর্ম ফলে গতাগতি, 
জানে অঙ্গকাস্তি-প্রাঞ্তি 
যোগে ষড় চক্রে ভেদে, 
জীব আত্মা সহআ্রারে, 
বেদ বিধি অনুসারে, 

শুদ্ধ ভক্তি লাভ ক/রে, 
চৌষটি অঙ্গেতে, 

ভঁজলে সে নন্বন্ুতে, 
সৎচিৎ-আনন্বময়, 

স্বরূপ শক্কি প্রকাশ পায়, 
অন্ত পথে পাওয়া ভার, 
'বরূপ শক্তি বিনে আর, 


কি সুধীর কি দুর্দিগ, 
গৌর হরি বলে মুখেতে। 
পুরে ভাই মনস্কাম, 

আর কোন যুগে জগতে ॥ 
দন্তে ছুট বাহু তুলি, 
রবিরে ভাই ভ্রমেভে । 
শক্তি দিয়ে জীব চালান, 
চৈতন্ত নাই দেহেতে ॥ 
মায়ার দাসত্ব ল?য়ে, 

মত সদা কামেতে। 
করিতে নাহিক শক্তি, 
স্পর্শ না পায় প্রেষেতে ॥ 
স্বর্গ অপবর্গ প্রাপ্তি, 
নির্বাণ হয় জ্যোভিতে। 
কুগডলিনী শক্তি যোগে, 

মিলায় পরমাকানে ॥ 
ভক্তি যাজন করুলে পরে, 
€ পাস) ঈশ্বর নিষ্ঠা মনেতে। 
নবধা ভক্তির পথে, 
স্বরূপ জাগে মনেতে ॥ 
কৃষ্ণের প্বরূপ হয়, 

মধুর বৃদ্দাবনেতে। 

সাধ্য সাধনের পার, 
কেছ না পায় জগতে ॥ 


চরিত-নধা। 


তাই হরি ব্রজ ছাড়ি, 
নাম ধার গৌরহরি, 
অযাঁচকে যেচে দেয়, 
মার থেকে প্রেম বিলায়, 
যুগোচিত নাম ধর্ম, 
প্রভুর সহিত কি সম্বন্ধ, 
সম্বন্ধ হইলে পরে, 
ভাবাবেশে রস ভরে, 
পর রসে হ'লে গতি, 
গোপী ভাবে দেহ স্ৃতি, 
সাধনে ভাবিবে যাহা, 
আর কেন আহ! আহা, 
নিতাই গৌর বাধে শ্যাম, 
উচ্চস্বরে করে গান, 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, 
হবে রাম হরে রাম, 
শ্রীরাধ। গোবিন্দ, 

পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণানন্ব, 
অহ্বয-ব্রন্গ-তত্বসার, 
ভগবানের সারাৎসার, 
রাধা-রাধারমণ-চরণ, 
নিতাই গৌর করি শ্মরণ 
যদি আমায় চরণ দিবে, 
ভক্তি শক্তির উদয় হবে, 


নবদ্ধীপে অবতরি,। 
টা নিতাইয়ের সঙ্গেতে। 
(বলে)কে নিবি কে নিবি আয় 
এমন কে আছে আর জগতে ॥ 
নাম লইতে প্রপ্রেম মন্দ, 
জানাষে দেয় নামেতে। 
মন চলে অ্রজপুরে, 
সেব। পাবে ব্রজেতে ॥ 
যুগলে হইবে মতি, 
যুগল সেবায় কুঞ্জেতে। 
সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা, 
কর কচি লামেতে ॥ 
হরে কৃষ্ণ হরে রাম, 
ডুবে যাও ভাই ভাবেতে। 
কক কষ হরে হয়ে, 
রাম রাম হরে হরে সুখেতে ॥ 
ভঙ্জিলে আনন্দ, 
নাহি ইহার পরেতে। 
পরমাত্মার সুবিচার, 
পাবিরে ভাই ব্রজেতে ॥ 
স্মঙরিয়ে বলে চয়ণ, 
চরণ দেও মোর শিয়েতে। 
ঘাস নান সাক হবে, . 
সেবা পাব কুঞ্জেতে ॥ (গোপীভাবে 
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খুব মাতামাতি ঝীর্তন--কাহারই বাহ্‌স্থতি নাই। অুতিবড় পাষণডও 
কার্তনের মধ্যে গ্রবেশ* করিবামাত্র উদ্দগ্ড নৃত্য করিতেছে এবং 
দুটী চোখের জলে মুখ বুক্‌ ভাসাইতেছে। লোকে লোকারণ্য ! 
রাস্তার গাড়ী ঘোড়া ধা ট্রাম কিছুই চলিবার সাধ্য নাই, সমস্ত 
বন্ধ। কি যে এক অপুর্ব মনপ্রাণমাতান গগনভেদা নামের ধ্বনি 
উত্থিত হইয়াছে তা! ভাষায় ব্যক্ত করিবার সাধ্য নাই। দোকানী 
পসারী সব দোকান পসার বন্ধ করিয়া নামে যোগ দিতে লাগিল। 
মুটে মোট নাথায় করিরাই কীর্ডনে নাচিতেছে। সে এক অপূর্ধব দৃশ্য ! 
ষেযে অবস্থায় আছে সে সেই অবস্থায় থা:কয়াই সংকীর্ভনের তালে 
তালে গ! হাত প। দোগাইয়। দোলাইয়া প্রেমানন্দ উপভোগ করিতেছে । 
ংকীর্তন ক্রমে বিডন গ্ীট, কর্ণওয়ালিশ স্্ীট প্রস্ৃতি পার হুইক্জা ঠন্ঠনে 
মা 1সদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। মা সিদ্ধেশ্বরীকে দর্শন করিয়াই 
বাধাজী মহাশয় কেমন, এক প্রকার হইয়া গেলেন। প্রেমাবেশে ভূমিতে 
পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। দুইটা চোখের জলে বুক ভাসিয়! 
যাইতেছে। চারিদিকে সহজ সহজ লোক কিন্তু কেহই ইহাকে ধরিতে 
বাস্থির করিতে পারিতেছেন না। অনবরত ঠিক কুলাল চক্রের স্তায় 
রাম্তার এ পাশ হইতে ও পাশ পর্যস্ত গড়াগড়ি দিতেছেন। বহুক্ষণ পরে 
কৌশলী ভঞ্জগণ ক্রমে ভিতরের জায়গা! সংকীর্ণ করিয়া নানারূপ শুশ্রুষ। 
করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে একটু বাহ্দশ। প্রাপ্ত হইয়। পূর্বৰৎ 
নাম করিতে করিতে হারিসন রোড দিবা গঙ্গাভিমুখে গমন করিতে 
লাগলেন। 

হঠাৎ একট লোক আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বঙিল--“আজে | 
সম্গুখে.একটী মস্ছিদ আছে। ও স্থান দিয়! কোনওকপ গান কীর্ন কিন্ব 
বা্ধবাজন! লইয়। যাইতে দেয়.ন|। প্রীয় অর্ধধাই সে স্থানে অনেক 
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মুসলমান ঈ্াড়াইয়া থাকে | যদি কেহ জোরপূর্বক গমন করিতে চাঁয় তবে 
তাহাদের সহিত ভয়ানক লড়াই হইয়া! থাকে” গুনিবা মাত্র বাবাজী 
মহাশয় বলিলেন--দনিতাইএর ইচ্ছায় তোমর! নাম বন্ধ না কগিয়া চলিয়া 
যাও, তাহার কার্য তিনি করিবেন* বলিয়। নিজে সংকীর্তন-দল পরিত্যাগ 
পূর্বক দৌড়াইয়া মস্জিদের সন্ুখে উপস্থিত হইয়া প্রথম 
একেবারে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ মস্জিদের প্রধান সেবাইত 
একটা প্রাচীন মোল্লার সহিত কোরাণ সরিপের কয়েকটা কথা 
অর্থাং কোনও ধর্মের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করা যে কোন 
শাস্ত্রে নাই এবং হজরত মহম্মদের আচরণে বা উপদেশে 
পাওয়া! যায় না, মুপলমানদিগের শাস্ত্র হইতে এই করেকটা, 
কথা লইয়া মোল্লার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন । অন্তান্থ, 
মুসলমানগণ ত্র সমস্ত কথ| শুনিক্া বিশ্মিতভাবে বাঁখাদী 
মহাশয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। এ দিকে বছুঞ্জন-সমাকার্ণ 
বিরাট সংকীর্তনসন্প্রধায় দশদ্দিক কম্পিত করিতে করিতে সস্জিদের 
নিকট দিয়া চলিয়া! গেল। কেহুই কোন বাধা জন্মাইল ন1 দেখিয় 
দর্শকবৃন্দ অতিশয় আশ্চর্যযান্থিত হুইয়| বাবাজী মভাশয়ের শক্তির 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । সংকীর্তনদল কিছু দুর গমন করিলে বাবাজা 
মহাশয় পূর্ববৎ মস্জিদে প্রণাম পূর্বক সকলের নিকট বিদায় চাঁছণে, 
মুসলমানগণ অতিশয় গ্রীতিভরে বাবাজী মহাশয়কে সেলাম করিলেন,ইনিও 
সকলকে দেলাম করিয়। নাচিতে নাচিতে গমন করিলেন। মোল্লা সাছের 
এবং অন্তান্ত মুসলমানগণ বাবাী মহাশয়ের অলৌকিকী শজি-প্রভাব 
সর্বধর্দসম্বরতা এবং নিরভিমানত| লইয়া সমালোচন! করিতে লাগিলেন 

এ দিকে সংকীর্তন 'একেবারে গল্গার ধারে পুলে নিকট জগৎ 
ধাটে গিয়া উপস্থিত হইল। রাস্তায় ঘাটে এবং পুলেয় উপর তিলার্ড 
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সান নাই। লোকসকল যেন উ্মন্ত হুইপ্লাছে। ধুলি-ধুলরিত এবং 
ন্বত্ত কলেবরে কে কোথায় পড়িতেছে কে কাহাকে ধরিতেছে, কিছুই 
ক নাই। 
বাবঞী মহাশয় বিভোরভাবে নৃত্য করিতেছিলেন, হঠাৎ কি মনে 
চইল--এক লম্ফে গঙ্গার জলে ঝাপ দিয় পড়িপেন। গঙ্গায় তখন পূর্ণ 
গোয়ার, থাটের কান।কানি জল পরিপূর্ণ ।. বাবাজী মহাশর আবিষ্টভাবে 
মাক জলে অবস্থান পূর্বক ঘাটের এ পাশ হইতে ও পাশ বাইতেছেন, 
মার শ্রৈতগ্রচরিতামূতের এক একটা পরার পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা 
চরতেছেন। দে এক অপূর্ব ব্যখ্যা! আমরা বছদিন বছুলোকের 
নকট জউ্টৈতন্তচরি তাযুতের ব্যাধ্য। গুনিকাছি। এমন কি বাবাঙ্গী 
হাশয়ের মুখেও অনেকবার গুনিয়াছি ? কিন্তু জাজিকার এ শ্যাধ্যা যেন 
|কেবারে নৃতন এবং সর্বচিন্তাকর্ষক। একটা বর্ণও ধীহার কর্ণগোচয় 
ইতেছে তিনি বুঝুন চাই নাই বুঝুন কিন্তু চিত্রপুত্তলীর স্তার দীড়াইয়া 
নতেছেন। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য, কিন্তু নীরব এবং নিশ্চল । 
মা4াণবৃদ্ধযুব। শ্ত্রীপুরুষ সকলেই বিশ্মিতভাবে বাবাজা মহাশয়ের মুখ- 
নে তাকাইয়। আছেন। ইনিও নিরপেক্ষভাবে প্রাণ খুলিয়। উচ্চৈঃশ্বরে 
“তাই গৌরাঙ্গ তত্ব এরং নিজে পুর্বব্ন্মে কি ছিলেন ইত্যাদি তত্ব কল 
পিতে লাগিলেন । বহুক্ষণ এইরপভাবে কাটিয়। বায় দেখিয়া সঙ্গিগণ বড়ই 
স্তুত হইয়া পর়লেন--ভাবিলেন কি করা যায়! এরূপ তন্ব কথ! বলিতে 
গতে যদ্দ সাতার গ্রিক গঙ্গায় মধ্যে যান তবেত আর আদাদের ধরিবার 
ধা থাকিবে ন) জুতরাং এই সমন বাহা হয় বিধান করিতে হইবে। 
ঠাৎ বিজযদাঁদ| এক জন্কে গঙ্গায় লামিয়া বাবাজী মহাশয়কে 
ঠাইবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন কির দানা! এমন ভাবে ইহার 
'ঈগ লক্ষে বেড়াইতেছেন যে, ইনি না উঠিলেও অধিক জলে যাইতে 
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পারিবেন না? ইচ্ছাময কিছুক্ষণ থাকিয়া! তীরে উঠিলেন)। সঙ্গিগণ আদ্র 
ডোর কৌপীন বহির্ববাস গ্রহ্ণ করিয়। নৃতন' ডোর কৌপীন দিলেন 
ইনিও একটু যুছু হাসিয়া ডোর কৌপীন পরিধান পূর্বক নাম ধরিলেন। 
এই সময় একটী ভদ্র লোক এক বস্তা বাতাসা লইয়] করযোত 
বলিতে লাগিলেন-_“বাব! ! আমি বড়, সাধ করিয়া এই বাতাস করথা? 
আনিয়াছি । আমার মনের অভিলাষ যে আপনি নিজ হাতে ছড়াইয়! দেন 
বাবাজী মহাশয় আনন্দিত চিত্তে সেই বাতাসায় হরির লুট দিতে লাগিলেন 
সংকীর্তন ক্রমে ঘাট ছাড়িয়া গঙ্গার ধারে ধারে উত্তর দিকে যাইবে 
লাগিল। হঠাৎ একটী লোক আসিয়। বলিল--“আন্ঞে! একজন উকী' 
বাবু আবিষ্টভাবে রাস্তার পার্্স্থ পোর্ট কমিশনারদের রেল লাইনের মধে 
নৃত্য করিতেছেন । তীহার কিঞিৎ মাত্র ছ'স নাই ।” শুনিয়। বাধাজ 
মহাশয় কয়েকটী ভক্তকে আদেশ করিলেন “উহাকে সংকী্তনের মধে 
লইয়া আইস।* আদেশামুযার়ী আমর! কয়েকজনে বাবুটাকে ধরিয 
আনিলাম। ইনি: হাওড়া কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত পরেশ চন্দ্র দত 
₹কীর্ভনের মধ্যে আসিয়াও পূর্ব নৃত্য করিতে লাগিলেন । ক্রমে নিম 
তল! স্টাটে ম আনন্দময়ীর সম্মুখে কিছুক্ষণ কীর্তন করতঃ পুনরায় বিডনষ্রীটে 
'আসিলেন। রাত্রি প্রায় নয়ট।, রাস্তার উত্তর পার্থেই থিয়েটার ঘরে খু. 
আলে! জলিতেছে। বারাঙ্গণাগণ লম্পট পুরুষদিগের সহিত রাস্তা 
ঈাড়াইয়। নানারপ হাস্য পরিহাস করিতেছিল। উহাদের উপর বাবাঞ্ 
মহাশয়ের দৃষ্টি পড়িবা! মাত্র ইনি সাশ্রগদগদকণ্ঠে করুণস্বর়ে গৌর 
হন্লিন্বৌভল বলিয়া! উহাদের দিকে হলিল্লা জুউ ছড়াইয়। দিতে 
ধাগিলেন ৷ জানিনা! নামের শক্তি কি বাবাজী মহাশয়ের ইচ্ছাশক্তি 
প্রভাবে উহার! গ্ব শব আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়। গৌর 
হল্লিন্বোজা বলিতে বলিতে এ বাতাস! কুড়াইতে লাগিল ।: কেছ ৭ 
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অঝোর নয়নে ঝুরিয়। কাদিতেছে; আবার কেহ কেছ*ব সাশ্রগদ- 
গদকণ্ঠে বলিতেছে প্ধন্ত" মহাপুরুষ! আহা । ইহাকে দেখিবামা্র 
আমা দিগের সায় মহাপাপিগণের হৃদয়েও যেন ভক্তিভাব উদয় হুয়। আহ! 
মরি! এমন প্রাণমাতান গগনভেদী মধুর ক্ঠধবনি ত আমর। আর 
কখনও .গুনি নাই” ইত্যাদি। এরূপভাবে পাষণ্ড, ভণ্ড, চোর, 
লম্পট প্রভৃতি মহা মহাপাতকীদিগের হদয়েও গ্রেমতক্তির বীর 
গ্রদানে দয় প্রকাশ পূর্বক অনুমান রান্র দশটার সময় দজ্জিপাড়া নয়ন 
টাদ দত্তের স্্বীটে, যোগেন মিত্রের বাড়ী গিয়। কীর্তন সমাপ্তি করিলেন। 
যোগেনবাবু সগণে বাবাজী মহাশয়কে এবং উপস্থিত ভক্তগণকে নানারূপ্‌ 
সেব! শুশ্বষ! ও আদর অভ্যর্থনা ছার! পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। 
যথাসময়ে সকলে মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন এবং অন্তান্য ভঞ্জগণ 
|নজ নিক্জ বাসায় প্রস্থান করিলেন। 
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যোগেন বাবুর বৈঠকখানায় অনেক রকম চিত্রপট আছে, উহার 
মধ্যে একখানি নরকের চিত্রও ছিল। জানি ন! ইতিপূর্বে প্র চিত্রপটখানির 
উপর বাবাজী মহাশয়ের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে কি না। আজ 
যন কি ভাবে উহ্থার উপর নজর পড়িল। যোগেনবাবুকে বলিলেন- 
'যোগেন! শর চিত্রপটখানি একবার খুলিয়া আন ত।” যোগেনবাবু 
শব্যন্তে চিত্রগট খানি খুলিয়া ইহার হাতে দিবামাত্র ইনি ঠিক 
বালকের সভায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন-_ 
'ধন্ঠ কলিষুগে অশেধ পাপে পাপী হূর্ধল কলিহত জীব্গণের উদ্ধারের 


৫হ চরিত-নুধা। 


জন্ত পরম দয়াল পতিত পাঁবন নিতাই গৌঁরাঙ্গের অবতার । ইছাতেও 
যদি এত জীব নরকে যায় তবে আর জীব উদ্ধার হইল কৈ।? লামাভাসে 
মুক্তি হয় এ কথাই ব| কিরূপে বুঝিব ?* শ্রীহরিদাস ঠাকুর 'বলিয়াছেন-_ 
স্থাবর দেহ পর্যন্ত নামের গ্রতিধবনিতে মুক্তি পাইবে। আর কেন £ 
বলিয়া প্ঁ চিত্রপটখানি মধ্যস্থলে বসাইয়৷ “ভজ নিতাই গৌর রাধে স্তাম। 
জপহরে কৃষ্ণ হরে রাম।” খোল করতাল যোগে এই নাম করিয়া চারিদিক 
পরিক্রমা করিতে লাগিলেন, আর কাতর প্রাণে নিতাইটা্টকে 
এরূপ ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে শুনিয়। পাষাণ পধ্যন্ত দ্রবীভূত 
হয়| উপস্থিত ভক্তগণ সকলেই গোদূন পরায়ণ; সকলেই একবাকো্ো 
বলিতেছেন__-"আহা মার কি করুণা! দেখ দেখ চিত্রপটখানির কিন্ূপ 
অবস্থা হইয়াছে ।” বাস্তবিকহ চিত্রপটখানির তাতকাপিক অবন্থ' 
দেখিয়া সকলেই মোহিত। অস্কিত মুর্তিগুলির দিকে চাছিলেই বোধ 
হয় ষেন তাহারা শ্বরৃত কর্মের জন্য কাতর প্রাণে প্রভুর নিকট ক্ষম 
প্রার্থনা করিতেছে। প্রভু যেন যুক্তকণ্ঠে উহাদিগকে অভয় গদান 
পূর্বক উহাদিগের গন্তব্য স্থানে প্রেরণ করিতেছেন। 

বহুচ্ষণ কীর্তনের পর বাবাজী মহাশর জম ন্িনিভ্যান্নম্ছ আম 
বলিয়া চিত্রপটখানি বক্ষে ধারণ করতঃ ষোগেন বাবুকে বলিলেন- 
দেখ, নিতাই চাদের কৃপায় ইহাদের উদ্ধার হইয়। গেল। সকলেই ইচ্ছাদে? 
প্রণাম কর।” বলিবামাত্র সকলেই বিশেষ ভক্তিসহকারে বাবাজী মহাশয়কে 
এবং পরী চিত্রপটথানিকে দণ্তব প্রণাম করিলেন। যোগেন বা 
তখন সাশ্রগদগদকষ্ঠে বলিলেন--*বাবা! আমার কি গতি হইবে! 
আমার বাড়ীর চিত্রপটস্থ নরকের জীবগণ_ পর্য্যস্ত উদ্ধার হট 
গেল। গপনার শ্রীমুথে পাষাণ গলান মনগ্রণ মাতান ভূবন 
মঙ্গল নান শ্রাবগ, করিয়া! ঘোর গাধণ্ডের পর্যন্ত হদয় ভ্রধীদৃত্ত হই 
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গেল; কিন্তু আমি থে নরকের কীট তাহাই রহিলীম। জামার 
পাষাণ হৃদয় স্রবিল না, মম গ্রাণ মাতিল না। এত দেখিক্া গুনিকাও 
প্রাণে ভয়ের সার হইল না। কৃত পাপের জন্ত একদিনও বাঁকুল 
প্রাণে আপনার শ্ীচরণে ক্ষম! প্রার্থনা করিতে পারিলাম না। 
গরকালের গতির বিষয় চিস্তা করিয়া একদিনও চোখে একবিন্দু জল 
আদিল না। প্রভূ! আমার কি উপায় হইবে একবার আদেশ 
করুন|” বলিয়! রোদন করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় উহাক্ষে 
উঠাইয়! দুটি আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করতঃ বলিলেন--প্ভয় কি? 
বাবা! পরম দয়াল নিতাই গৌরাঙ্গ অবতারে কেহই বাকি থাকিবে 
না। তীহারা কাহারই বাসন! অপূর্ণ রাখিবেন না । নাম কর। 
তাহাদের অঙ্গীকূত জীবের কি কখন ও দুর্গতি হইতে পারে ?* 

যোগেন। নাম করিতে পারিলে ত তাহার দয়া করিবেন! আমি 
যে ঘোর অবিশ্বাসী, নামে রুচি মাত্রই নাই; আমাকে উদ্ধার 
করিবার জন্ত আপনি তযাঁচিত ভাবে কতই না কৃপা করিতেছেন; কিন্ত 
আমার কিছুতেই কিছু হইতেছে না। নাম করিতে আরস্ত করিব 
মনে হইলেই যেন আলম্ত এবং নানারূপ বাজে চিন্ত! আসিয়া মনের 
মধ্যে উদয় হয়। এরূপভাবে নাম করাও যা, না করাও তাই। 

বাবাজী । দেখ, নাম সম্বন্ধে কোন বিচার করিবার দরকার নাই, 
একাগ্রতা আনুক আর নাই আন্ুক শ্রীুরুদেব নাম করিতে আদেশ 
করিয়াছেন, নাম করিয়। যাও; ভাল মন্দের বিচার গুরুদেবেরই হাতে। 

ধোগেন। আগে একাগ্রতা এবং রুচি জধ্মিলে গবে ত নাম 
করিবার দরকার | কাকণ অনেকের মুখে গুম যায় যে, হদি একা প্রা 


সহকারে কুচি পুর্ধক নাম করা না হয়, তবে সে নাদ করিয়। কোদও 
লাঙ নাই। 
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বাবাজী ।' বেশ কথা! ধাহার! এই সিদ্ধান্ত করে তীহাদিগকে 
আমি জিজ্ঞাসা করি যে এই ঘোর কলিযুগগে আঙাদের চার হুর, 
মায়ামুগ্ধ, চঞ্চলচিত্ত জীবগণের একাগ্রতা জদ্মাইবার একমাত্র নাম ভিন্ন 
অন্ত কোনও উপায় কেহ স্থির করিতে পারিয়াছেন কি$ পরম দয়াল 
পতিত পাবন, কলিযুগের একমাত্র ত্রাণকারী, শ্রীমন্থমহা প্রভুর যুক্তিপূর্ণ 
এই সিদ্ধান্ত বোঁধ হয় একবাক্যে সকলেই শ্বীকার করিধেন। তিনি 
বলিয়াছেন-- 


হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাসৈব কেবলং। 
কলো নান্ত্েব নাস্তোব নাস্তেব গতিয়ন্যথ।। 
হর্ষে প্রভূ কহে শুন স্বরূপ রাম রায়। 
নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায় ॥ 
নাম সংকীর্তুন হইতে সর্বপাপ নাশ। 
সর্ব শুভোদয় কষে পরম উল্লাস ॥ 
সংকীর্তন হইতে পাপ সংসার নাশন। 
চিত্তশুদ্ধি সর্ব ভক্তি সাধন উদগম ॥ 
স্ব প্রেসোদগম প্রেমামৃত আন্মাদন। 
কষ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥ 
খাইতে শুইতে বথ! তথ! নাম লয়। 
কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ধসিদ্ধি হয় ॥ 


আখ কথা তোমাদিগকে নিতাইচাদ এ নরাধমকে উপলক্ষা করি 
অনেকবার বলিয়াছেন। তাই বলি মনে দৃঢ় নিশ্চয় করিস! রাখ যে-_ 
যেমন, পিত্ত দুষিত জিহ্বার মিশ্রির পরধৎ তিক্ত লাগে; কিন্ত আবার 
সেই দিশ্রি খাইতে খাইতেই যেমন পিত্তের দোষ দূর হইয়া যায় এবং 


কয়েকটী লীল!। ৫৫. 


(সেই মিশ্রিই খুব মিষ্টি লাগে, সেইরূপ নাম করিতে করিতেই সর্বানর্ঘ 
নাশ হুইয়! নামে রুচি এব একা গ্রত। জন্মিবে । 

যোগেন। আচ্ছ। নামের নিকট অপরাধ হইলে কিসে খণ্ডন 
হয়? 

বাবাদী। শাস্ত্র বলেন-__“তৃমৌ শ্থলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলঘনং। 
ত্বায় জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং গ্রভে। ॥” ধাহার কাছে অপরাধ 
একমাত্র তাহার কূপ! ভিন্ন উহার খণ্ডন হইতে পারে না। নামাপরাধ 
থগ্ডন করিতে হইলে অবিরত ভাবে নাম কর! চাই। 

এইরূপ ভাবে নানাবিধ উপদেশ দানে সকলের মানদিক সন্দেহ 
ভগ্ন করিতেছেন। এই সময় আনটুনী বাগানের শ্রীযুক বাবু তিনকড়ি 
নন্দী মহাশয় আসিয়! রাত্রে তাহার বাড়ী সংকীর্ভন করিবার জন্ত 
অনুরোধ করিতে লাগিলে বাবাজী মহাশর অগত্য। হ্বীকার করিতে 
বাধা হইলেন। সঞ্জিগণের মধ্যে কেহ কেহ--কাল বিরাট সংকীর্তনে 
ইহার অনেক পরিশ্রম হইয়াছে এবং শরীরও ভাল ছিল না, 
একারণ আঁ রাত্রে বিশ্রাম হউক এই আভিপ্রায় গ্রকাশ করিতে 
গেলে ইনি তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়৷ হষ্টচিত্তে তিনকড়িবাবুর 
বাড়ীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সন্ধা হইতে না হুইতে সেখান 
হইতে গাড়ী আঁসিলে গাড়ীতে উঠিয়া যথাসময়ে উহাদের বাড়ীতে . 
পছছিয্নাই সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। সংকীর্তনে খুব আনন হইতে 
লাগিল। আনেক ভদ্রলোক নিমস্ত্রিত হইয়া আ[স্য়াছিকেনু। রাত্র 
গ্রাযথ এগারটা পর্য্স্ত মকলেই নীরব ও নিশ্চল ভাবে সংকার্তন গুনিয়! 
পরমানপ্িত হুইলেন। যথাসময়ে কীর্তন সধাপ্তি করিয! মহাগ্রসাদ 
গ্রহণ পূর্বক সলে বর্জিপাড়া আগমন করিলেন। 

পরদিবদ। পরাতে ইন্টালী কাঁটাল বাগানের শ্রীযুক্ত হরিদাস 


৫৬ চরিত-নুখা। 


বাধাজী মহাশফ আসিয়! তীহায় বাড়ী যাইবার জন্ত বিশ্লৌষ অনুরোধ 
করায় খাবাজী মহাশয় স্বীকৃত হইয়া পরদিন ব্যবস্থা করিতে 
বলিলেন। হরিদাস বাবাজীও পরদিবস ভোরেই গাড়ীর বাবস্থা করিয়! 
সকলকে নিজ বাড়ী লইয়৷ গেলেন। জানি ন! ইতিপূর্বে আর কখনও 
বাবাজী মহাশপ়ের সঙ্গে হরিধাদার দেখা শুনা! ছিল কিনা। আজ 
কিন্তু দেখা হইবামাত্র সগোষ্ঠী হরিদাদা ইহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ 
করিলেন। বাবাজী মহাশয়ও যেন কতকালের পরিচিতের ন্যায় উহার 
সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। হরিদ।দা পদ্দকীর্ভন এবং খোল 
বাজনায় বড়ই পটু। অতি সুমধুর কণ্ঠে যখন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর 
মহাশয়ের প্রার্থন/, প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা এবং প্রেমানন্দ দাস ঠাকুরের 
মনঃশিক্ষ! প্রভৃতি কীর্তন করেন তখন মনে হয় যেন পাধাণও দ্রবীভূত 
হয়। অত বড় পাষওডও হরিদাদার সংকীর্তন শুনিয়! চোখের জলে 
বুক ভাসাইয়া দেয়। 

বাবাদী মহাশয় সম্বানাদদি করিয়া সংকার্তন আরম্ভ করিলেন। 
মে এক অপূর্ব আনন। বছু বু শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত 
ছিলেন; কিন্তু এমন কেছই নাই খিনি কাঁদিয়া অধীর ন! 
হুইতেছেন। বহুক্ষণ কীর্তনের পর অধিক বেল! হওয়ায় ভক্তগণের 
প্রার্থন৷ অনুসারে কার্ভন মমাপ্তি করিয়া! মহী প্রসাদ গ্রহণ পূর্বক কিঞ্চিং 
বিশাম করিলেন। সন্ধ্যার পরে আবার সংকীর্থঘন আরস্ত হইল। 
কিছুক্ষণ ক্বীর্ভন করিয়া হরিদাদাকে বলিলেন--“হরিদাস! তুমি ত 
বেশ কীর্তন কর। একটী পদ গাও ত।” আজ্ঞা পাই হরিদাদা 
প্রেমানন্দ ভরে পদ ধরিলেন-_. 

একই গৌর প্রেয়মী-নারী। অন্ত নান্িকারে কহিছে ঠারি ॥ 
নেক অনতা-তলয়! ঘরে । কেমনে ওদন রোচয়ে তোরে ॥ 


কয়েকটী লীলা । ৫৭ 


মতি কুলবতী তনয়া বড়। (€ গৌর ) বিশ্বস্তর সনেন্দন্বন্ধ কর ॥ 

কুল শীল গুণ অসীম রূপ। বিষ্া বিদগধ রসিক ভূপ॥ 

কন্তা দেহ তারে এসব জানি। তোমার তনয় হইবে বাণী 

ভাব ঘদ্বহার দিবেক নাথ । রাগ পদ্মরাগ মণির সাথ ॥ 

অশ্রু কম্প ম্বেঘ পুলক হাসি । পরাবে শ্বাত্বক মুকুতা রাশি ॥ 

কৃষ্ গুণময় কুণ্ডল দিবে । কীর্তন কঙ্কণ ভূষণ হবে ॥ 

হরিনামামৃভ খাইতে পাবে। আদর চন্দন জগতে দিবে ॥ 

করুণ বলন গৌর দিলে । মলিন না হবে কোনই কালে ॥ 

চৌধাট্ট মহাস্ত গোপাল বার। এসব ঝুটুর্ব হইবে তোর ॥ 

অধ্ৈত নিতাই মাধব ছত। শ্রীবাস প্রভৃতি এ পঞ্চ তত্ব ॥ 

এর। সব আপন করিয়া বে । শ্রুণ্তরু বৈষ্ণব মিলিবে ঘরে ॥ 

অষ্ট সিদ্ধি নব নিধি যে আছে। ভুক্ত মুক্তি পড় রহিবে নাছে॥ 

কৃষ্ণানন্দ কহে শুন গে! মাই। ইহার অধিক সম্বন্ধ নাই ॥ 

প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল আবিষ্ট ভাবে এই পদটী কীর্তন করিলেন। 

বাবাজী মহাশয় এক একবার মধুর নৃত্য করিতেছেন আর চোখের জলে 
মুখ বুক ভাসিয়! যাইতেছে। আনন্দের আর অবধি নাই। হরিদাদার 
অভাবনীয় এক একটা আথর ক্ষতি পাইতেছে, আর উপস্থিত তক্তগণ যেন 
আপন্দ-পাগরে ভাসমান হইতেছেন। এইরূপ পরমানন্দে সে রাত্রি কাটিয। 
গেল। | 
গপরদিবস প্রভ।তে উঠিয়াই হরিদাদা বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণ ধরিয়া 
কাদিতে কীদিতে বলিলেন--“দেধুন আম দীক্ষা! মন্ত্র গ্রহণ করিনাছ'; 
কিন্ত আমার প্রাণে বড়ই অভিলাষ জঙ্ষিয়াছে যে আপনার নিকট 
শিক্ষা গ্রহণ কর়ি। নিতাই গোরা মন্্রআম পাই নাই। আপনি 
ক₹পা কঙ্গিয়া এই সমগ্ড প্রদান পূর্ধক আমার সংসার বন্ধন মোচন করুন। 


৫৮ চরিত-মুধা । 


॥ 

আমি উপাসনা মন্বন্ধে কিছুই জানি না। আব্ধ হইতে আমি; সগোষ্ী 
সহিত আপনার হইলাম । আপনি দয়া করিয়৷ আমাদের মানবজীবনের 
কর্তব্য আদেশ করুন এবং যাহাতে আপনার আদেশ অনুযায়ী চলিতে 
পারি সেইরূপ শক্তি প্রদান করুন। ম্সাঞ্জ পর্য্স্ত আমার মানসিক 
অভাব দূর করিবার লোক পাই নাই? কিন্তু আপনার দর্শন পাইবা মাত্রই 
আমার সমস্ত অভাব দুর হইয়া হৃদয়ে পূর্ণ শাস্তি লাভ করিলাম ।” ইত্যাদি 
কত যেকাতরোক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন কে তাহা নির্ণ্ন করিবে? 
বাবাজীমহাশর জলদ গম্ভীর প্বরে “নিতাই চাদের ইচ্ছ বলিয়। সান আহ্কিক 
শেষ করতঃ কীর্তন আরম্ভ করিলেন। খুব মাতামাতি কীর্তন 
হইতে লাগিল, সকলেই বিভোর, কীর্তন প্রভাবে সকলেই যেন গৌরাঙ্গ- 
লীলা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন । বাবাজী ম্চাশয় এই শুভ মুহূর্তে 
হরিদাঞ্ধার মনোভিলাষ পূর্ণ কিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাত! ইনষ্ি- 
টিউসনের মাষ্টার শ্রীযুক্ত অপরাপ্রনাদ পাল প্রভৃতি অনেকের মন্ত্র হইল। 
সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন । ইহারাও যথাসময়ে সংকার্তন সমাপ্ডি 
করিয়া মহা গ্রসাদ গ্রহণ পুর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। 

এইন্ধপ পরমানন্দে কাটাল বাগানে হরিদবাদার বাড়ীতে তিনদিন 
বাস করিলেন। হরিদাদার ইচ্ছ। যে আরও কয়েকদিন সগণে বাবাজী 
মহাশয়কে বাড়ীতে রাখিয়। এই অগ্রা্কত চিদ্মায় আনন্দ উপভোগ করেন? 
কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের সে বিষক্নে সম্পূর্ণ অমত। ইহার শ্বাভাবিক বৃত্তি 
এই যে, যে স্থানে কোনরূপ প্রতিষ্ঠার গন্ধ উপস্থিত হইবে তৎক্ষণাৎ 
সেস্থান পরিত্যাগ কর! চাই। আজও তাহাই হইল । হরিপ্বাদ। যতই 
অঙ্থরোধ করিতেছেন ঝাবাজীমহাশয় ততই একট! ন! একটা! ওজর আপত্তি 
করিয়া পাশ কাটাইতেছেন। হঠাৎ খেলাচ্চন্তর ইন্ষ্টিটিউসনের হেড. মাষ্টার 
শীযুক্রধাবু দুরেশচন্্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে সংকীর্তন করিবাক আন্ত তিনি 


কয়েকটী লীলা । ৫৯ 


বিশেষ অন্ুয়োধ করিলে বাবাজী মহাশয় শ্বীকৃত হইর়। সেই দিনই সন্ধ্যার 
পর তাহার বাড়ীতে সংকীন্তন করিতে গমন করিলেন। সুরেশবাবু একজন 
নুবিদ্বান এবং বিখ্যাত লোক $ স্থতরাং বু বহু শিক্ষিত লোক উপস্থিত 
হইয়াছেন। বাবাজী মহাশয় উপস্থিত হইয়াই কীর্তন ধরিলেন । 

আজিকার কীর্তন কোনও লীল! ব। ভক্তি সম্বন্ধ লইয়া নয়, 
আজ কেবল তত্ববিচার, ষড় দর্শনের সহিত ইংরাজী দর্শনের এ্ীকমত্য 
সম্পা্দন, কোনও দর্শনই যে নিগীশ্বরবাদী নহেন এইটী শান্তর এবং যুক্তি 
অঙ্গুসারে সুর তাঁল সহযোগে কীর্ভনের মধ্যে সকলকে বুঝাই দিতে 
লাগিলেন। উপস্থিত ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোক সকল এই অশ্রতপুর্ধ 
সংকীর্তন গুনিয়া৷ একেবারে বিশ্মিত হইয়া! গেলেন। সংকীর্তনের মধ্যে 
ঘে এইরূপ সরল ভাষায় প্রশ্নোত্তর উত্থাপন পূর্বক দার্শনিক তত্ব সকল 
সুমীমাংসিত হইতে পারে ইতিপূর্বে ইহার! কেহই ইহা! ধারণা কণিতে 
পারেন নাই। এমন কি 'সংকীর্তন আরম্ভের পূর্ব কাহারও কাহারও 
ধারণ! ছিল যে বৈরাগী বৈষ্ঃবদিগের কীর্তন করত দান, মান, মাথুর প্রভৃতি 
লীলাকথ। লইয়া, উহ! আবার গুনিব কি? কিন্তু ইন্থার কীর্তন গুনিষা 
তাহার] এফেবারে আশ্্ধ্যাস্বিত হইলেন। বছুক্ষণ কীর্বনের পর কীর্ভন 
সমাপ্চি করিয়। যেমন বাবাজী মহাশয় বসিলেন অমনি একটি ভদ্রলোক 
বলিলেন--প্আজ্জে! আমার একটি কথ! জিজ্ঞাস্য ছিল ষদ্দি আপনি 
জন্ুদতি- করেন ত বলিতে পারি ?” 

বাবাজী । শ্বচ্ছন্দে বল বাব! কোনই আপত্তি নাই। 

ভদ্র। আচ্ছ। কীর্থনে আপনি বলিলেন--কোন দর্শনই নিরীঙ্বরবাদী 
নহে, এই কথাটি আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম না । বহুদিন হইতে আমরা 
সনিয়া আলিতেছি বে ছয়টী দর্শনের অধ্যে কোনটি শব্ববাদী, কোনটি 
পরিগাধবাদী, কোনটি নিম্লাকারবাধী, কোনটি 'ব। প্রন্কতিপুরুষধানী, 


শু চরিত-সুধ | 


এইক্সপ ভিন্ন ভিন্ন মত ছয় জনে প্রকাশ করিয়াছেন। কিচ্ছু আপনি 
বঞ্সিলেন--“সকলেরই এক মত এবং সকলেই ঈস্বরবাদী । . তাহি আমা 
মনে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে |” 

বাবাজী । আচ্ছা বাব1! সায়, বেদাস্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি ছয়টা 
শান্ত্রকে দর্শন শাস্ত্র বলিয়। তোমর! স্বীকার কর ত? 

ভত্তর। আজ্ছে হ্যা, তাহ! স্বীকার করি বই কি ! 

বাঝাজী। তবেই বুঝিয়। দেখ বাবা! দর্শন শবের ধাতুপ্রত্যয়গত 
অর্থ হইল-_*দৃশ্তুতে ভগবংশ্বরূপং যেন তৎ দর্শনং 1” এট দর্শন শঙ্াটী 
বিশেষা । যখন ইহা! শাস্ত্রের বিশেষণ হইবে তখন-দদৃম্তুতে নিষ্চীয়তে 
অন্ুমীয়তে বা ভগবংস্বর্ূপং যেন তৎ।” আর যখন ইন্ত্রিযগত হইবে 
তখন-_"দৃশ্ঠতে প্রত্যঙ্গীক্রিয়তে যেন তৎ।” ছয়টা দর্শনের অর্থ ছয়টা 
পস্থা। যেমন দুরতরস্থ কোনও বস্তর সান্রিধা লাভ করিতে হইলে". 
নৌকা, রেল, পান্কী, ঘোড়াগাড়ী, ব্যোমযান প্রভৃতি নান! উপায় অবলম্বনে 
গমন কর! যায়। কিন্তু গম্যস্থান বা লক্ষাস্থান এক, তঙ্রপ যে ঘে 
পথই অবলম্বন করুন না কেন, গম্যস্থান বা লক্ষাস্থান একমাত্র 
ভগবান। 

শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ দর্শন শবের ঘুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই 
নৃখী হইলেন এবং সকলেই একবাক্যে বঙ্গিতে লাগিলেন--"আজ আমর! 
আপনার মুখে কীর্ভন শুনিয়া যে কতদূর আনদিত হইলাম 
তাহ! ভাষায় ব্ক্ত কর। অপাধ্য। আত কঠিন কঠিন দার্শনিক 
গুরুতর বিষয়গুলির এমন প্রাঞ্জল ভাষায় যুক্ষিপূর্ণ মীমাংসা! আমরা 
আজ পর্যন্ত আর কখনও শুনি নাই বা শুনিব বলিয়াও- জনে হয় ন1। 
আপনি ক্লপ। করুন ধেন আপনার মুখে বাহ ধাহ। গুলিলন সেই সম 
স্বণয়ে ধারণা করিতে পারি। 
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গুনিয়। বাবাজী মহাশয় বলিলেন,--*বাব। ! আমাকে বল! বৃথ! ; 

আমি যন্ত্রবিশেষ, পরষ 'দকাল নিতাইটাদদ যন্ত্রী। তিনি যখন যে রাগিণী 
যে তাল মান বানাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাই বাজিতেছে। যখন 
তিনি ইচ্ছ। না করেন আমার একটা বর্ণও উচ্চারণ করিবার সাধা থাকে 
না। যদি বাক্যগুলি তোমাদের হৃদয়গ্রাহী বা মানসিক সন্দেহ 
ভঞ্জনকারী' হইয়া থাকে, তনে নিতাইঠাদকে জানাও এবং কায়মনো বাক্যে 
তাহাকে ধন্তবাদ দাও ।” শুনিয়া সকলেই বলিলেন--*আজ্জে ! সে! 
কথা আপনি বলিতে পারেন। আমরাত দেখি আপনিই আমাদের 
মনের ভাব অবগত হইয়া তদনুযায়ী উপদেশ প্রদান পূর্বক 
সামাদিগকে কৃতার্থ করিলেন ।” ইত্যাদি নানারাপ কথোপকথনে 
বছক্ষণ কাটিয়া গেল। যথাসময়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণ পুর্বক সকলে 
বিশ্রাম করিলেন । 
'. পরদিবস ফড়িয়াপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারা্টাদ বাবু তাহার নিজ 
ধান্ধীতে সংক্ীর্তন করিবার জগ সদলে বাবাজী মহাশয়ক্কে লইয়। গেলেন। 
ভারার্টাদ বাবু নিজে একজন মহাক্ম।। গুন! যায় বে তিনি যখন আবিষট 
হন তখন 'তীহার সহিত ্রীনন্মহা প্রভুর কথা হুইয়। থাকে । সেস্থালে 
উপস্থিত হইপলা সংকীর্ভন আএস হইল। সংকীর্তনে বাবাজী মহাশয়ের 
আবেশ হুঙ্ল। আবেশে অনেকরূপ তত্ব প্রকাশ করিয়। পরে 
হরিদাদধাকে একটা গান করিতে আদেশ করিলে, হরিদান্বা পদ 
ধরলেন--.. 

ও মন ফি করে বরণ কুল। 

কোন কুঁলে/কেন, জনম নান্উক, কেবল ভকতি মুগ ॥. 

এ কণি কুলে ধন্ত, বীর হনুমান, জীাম ভকত রাঁজ। 
রঙ্ষস হইয়া, বিভীষণ বৈসে, ঈশ্বর সভার মাঝ ॥ 


৬২ চরিত-স্ধা ৷ 
দৈর্ত্যের ওরসে, প্রহলাদ জনমি, ভারতে রাখিল। যশ॥ 


স্কটিক স্তস্তেতে প্রকট নরহরি, হইক়্! যাহার বশ॥ 

চগ্ডাল হইয়া, মিতালী করিল, গুহক চণ্ডাল বরে । 

বল ন কি কুল, বিছুরের ছিলা, খাইল যাহার ঘরে ॥ 

দেখ না৷ কিবা, সাধন করিল, গোৌকুলে গোপের নারী । 

জানিহ সর্বথা, ন! হয় অন্যথা, সে হরি, যে ভজে তারি ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ তজনে, সবে অধিকারী, কুলের গররব নাই। 

কহে প্রেমানন্দ, যে করে গরব, নিতান্ত মুরুখ ভাই ॥ & 

গানটাতে প্রায় দেড়ঘণ্ট। পরমানন্দে কাটিয়া গেল। উপশ্থিত আবাল 

বৃদ্ধ সতীপুরুষ সকলেই গান শ্রবণে বিমুগ্ধ হইলেন। শ্রীতীগুরুদেবের 
শ্রীচরণে আস্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি বা বিশ্বাস থাকিলে অতি অল্পদিনের 
মধোও যে গুরুদেবের চিন্তাকর্ষণ ব| নাননিক বৃত্তি অবগত হইতে পার! 
যায় ইহার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত হরিদাদা। হরিদাধী আজ কর দিন সান 
নন্তরগ্রহণ পুর্ধ্বক শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কিছ 
ইছার মধ্যেই বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িলেন। বখন তখনই হরিদাদাকে 
বাবাজী মহাশয় 'গাঁন করিতে বলিবামান্র তিনি এমন একটা গান করেন 
যে উহা বাবাজী মহাশয়ের চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। ইহার ভাৎকালিক্ 
মনোভাবানুযায়ী কথাগুলি গানের পদে" প্রকাশ হইব! মাত্রই ইনি 
হষ্টচিত্তে ভাগ্যবান হরিদাদাকে আলিঙ্গনদানে ক্বতার্থ করিতে 
লাগিলেন। হরিদাদ! গান ও খোল বাজনায় বিশেষ পারদর্শী; স্ৃতরাং 
বাবাজী মহাশক্স প্রায়ই বলেন যে হরিদাস এবং রামদধাস একসঙ্গে 
থাকিয়া নাম কীর্ডভন করিলে জগতে একটী বিশুদ্ধ মাধুর্য ভাবের বিকাশ 
হইবে সন্দেহ নাই। ক্রমে সংবীর্তন সমাপ্তি করিয়া তারাচাদ বাবুর 
সহিত পরস্পর প্রেমালিদনে পরিতৃপ্ত হইয়া উহাক্স বিশেষ আগ্রহ ও 
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যদ্বে মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্বক কিঞ্চিৎ'বিশ্রাম করিলেন। তারাটা 
বাবুর বিশেষ ইচ্ছ! বে' বাবাজী মহাশয় সেদিন সগণে উহার ঘাড়ীতেই 
অবস্থান করেন; কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের আর যেন সহরের মধ্যে 
বাম করিতে তত ভাব লাগিল না। বহুলোকের আগ্রহাতিশয় 
থাকিলেও মিষ্ট বাক্যে সকলের মনস্ততি বিধান করতঃ সগণে 
কাশীপুর শ্রীরসিক বাবুর বাগানে গমন করিলেন। সাধু মহাস্মাগণ 
প্রতিষ্ঠাকে বড়ই ভয় করিয়া থাকেন; বিশেষতঃ ্রীমন্মহাপ্রতৃর 
স্প্রদায়ী মহাত্বাগণের ত কথাই নাই। তাহার। বলেন--”অভিমানং 
ুযাপানং, গৌরবং শুদ্ধ রৌবরং | প্রতিষ্ঠা শুকরীবিষ্া, ত্রয়ং ত্যক্ত1 
হরিং তজেৎ।” প্রভূ কিন্তু পরীক্ষা করিতে কাহাকেও ছাড়েন ন!। 
ষেবাক্তি প্রতিষ্ঠার ভয়ে দূরে লুক্কায়িত থাকিতে ইচ্ছা করেন ভগবদ্ধিচ্ছায 
প্রতিষ্ঠাও নানারূপ কৌশলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া থাকে। 
বাবাজী মগ্থাশদ্গ এই গ্রতিষ্ঠার হাত হইতে মুক্তি পাইবার মানসে নিজে 
পাগল সাজিত্কা কপ্তই কিন। শ্বতন্ত্রতার ভান দ্বেখাইতে লাগলেন; কিন্তু 
বন্্রাচ্ছাদিত বির সভায় এরা “মাধুর্য মিশ্রিত লীলা! খেলা সব প্রকাশ 
হইয়! পড়িতে লাগিল দেখিয়াই যেন একটু চিন্তান্িত জাবে চার পাঁচ দিন 
কাটাইলেন। হঠাঁৎ একদিন সঙ্গিগণকে বলিলেন--নদেখ বছদিন 
একস্থানে থাকা কোনও মতে যুক্তিসঙ্গত মনে হয্জ ন1। কিছুদিন 
একটু ভ্রমণ কর! গ্রুয়োগন হুইয়ছে।” ইদ্জাময়ের ইচ্ছায় পাইকপাড়া 
নিবাসী শ্রীধুক্ধ হাঁয়াজাল বাবু তীহার বাড়ীতে সংক্কীর্তন করিবার জন্য 
বিশেষ আগ্রহ করিকে, লাগিলে বাধাজী মহাশক্স শীঙ্গই. রসিক: বাবুর 
বাগান পরিত্যাগ পূর্বক পাইকপাড়। হীরালাজ ৪ বাড়ীতে গমন 
করিলেন? । কী. 


যথাসময়ে সংকীর্তদ আর যু লোকে লোকারণ্য। . যাঁঝ।, 


৬৪ চরিত-মুধা। 


থিষ্বেটার, রসঞ্ধীর্তন বা নামসংকীর্তনাদি অনেকেই | শুনিয়াছেন ; 
কিন্তু নৃতন ধরণের বার্তন শ্রবণে এবং মহাপুরুষের ভার প্রেমমাথান 
বাবহারে পাইকপাড়ানিবাদী, আপামর সাধারণ বিমুপ্ধ হইলেন। 
হীরালাল বাবুর ভক্তি ব্যাকুলতায়ই হউক অথবা মহাপুরুষের 
শক্তিপ্রভাবেই হউক সংকীর্ভনে অপার আনন্দ হইতে লাগিল। 
সকলেই গ্রেমোন্মভভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কাহারই 
বাহৃত্থতি নাই। আগন্তক ভক্তগন প্রথমে দঈীড়াইরা কীর্তন 
টনিতেছিলেন, হঠাৎ চুন্বকার্ট লৌহের গ্টায় সংকীর্তনের মধ্ধ্য- 
স্থলে গিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতি বড় পাবগ্ডের কর্ণে্ 
যেমন একবার নামের ধ্বনি প্রবেশ কবিতেছে-অমনি সে মন্জ 
মুগ্ধের স্তার আসিয়! কীর্তনে যোগ দিতে লাগিল। এইরূপে বহুক্গণ 
কীর্তন হইতে লাগিল। আজকার কীর্তন এতই মিষ্টি লাগিরাছে যে 
কাহারই ছাঁড়িবার মন হইতেছে না। তথাপি ভক্তগণের শ্রন অবগত 
হুইয়াই যেন সকলের অনিচ্ছাসত্বেও সংকার্ভন- সমাপ্ত করিয়৷ কিঞ্চিৎ 
বিশ্রামাস্তে মহা প্রসাদ গ্রহণপুর্র্বক সেদিন সেই স্থানেই অবস্থান করিপেন। 

বছদিন পূর্ব: হইতেই রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত প্রসররকুদার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার বাগানে কিছুদিন অবস্থান করিবার জন্ত . 
বাবাজী মহাশমকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তিলি সর্বদাই 
বলেন---”গুরুদেব ! আপনার নিজস্থান ছাড়িয়া অগ্র জায়গায় থাকিবার 
প্রয়োদন কি? সে তআমার বাগান নহে সে আপনার বাগান, 
আপনি ইচ্ছামত ব্যবহার করিবেন।” জানি না ইচ্ছাময়ের কি 
অভিপ্রায়! * গায় বাহাছুর বলিব! মাত্রই ইনি একটু মৃছ হাসিয়া 
বলেদ-“বাবা! সেত আমার নিঅ স্থান বখন ইঞ্ছ! হইবে 
যাইব 1”. 


কয়েকটী লীলা । ৬৫ 


পয়দিবম প্রভাতে উঠিয়া রওনা হুইবেন, কিন্তু হীরালাল বাবু 
কিছুতেই ছাড়িলেন নাঃ স্থতরাং মধ্যাঙ্কে হীরালাল বাধুর বাড়ীতে 
নছা প্রসাদ গ্রহণ পূর্বক বেল! অনুমান তিনটার সমগ্ নাম করিতে করিতে 
রওন! হইয়া রায় বাহাছুরের বাগানে গিরা উপস্থিত ভইলেন। বাগান- 
বাড়ীর রক্ষক প্রহরিগণ লমস্তই নৃতন; সুতরাং প্রথমে তাহার! ইহাদিগকে 
বাবুর হুকুমের অপেক্ষ! করিয়। নিষেধ করতঃ বলিল---”আন্ডে। আমর! 
চাকর, বাবুর হুকুম না|! হইলে কি করিয়া কি করি? আপনার। 
একটু অপেক্ষ। করুন, আমর! এই মুহূর্তেই তাহাকে সংবাদ দেই” বলিয়া 
একজন রায় বাছাদুরকে সংবাদ দিতে গেল। এ দিকে বাবাজী 
মহাশয় র্লাব্লাবাড়ীতে প্রবেশ করির! সঙ্গিগণকে বিশ্রাম করিতে আদেশ 
করতঃ নিজে বাগানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । সেরাত্রে কোনন্ধপ 
'মাহারাদির ব্যবস্থ। করিতে নিষেধ করিলেন। 

পরদিবস প্রভাত হইতে না হইতেই প্রসন্নবাবুর কনিষ্ঠ পৌর 
কয়েকজন ধীবরকে সঙ্গে লইয়া বাগানের পার্শস্থ খালে মাছ 
ধরিধার় জন্য আসিলেন। অবশ্ত তিনি জানেন না যে বাবাজী 
মহাশয় বাগানে আপিক়াছেন। জেলের। জাল লইয়া জলে নামিয়াছে, 
এট সময় একজন লোক বাবাজী মহাশর়কে গিয়া বলিল 
আভ্ঞে! জেঞ্জুর। মাছ ধরিতে আসিয়াছে নিষেধ করিব কি?” 
বাবামী 'মহ্থাশয় বলিলেন--প্দেখ উবার! ব্যাধ, উশ্ভারা। কি কাহারও 
সহপদেশ গ্রাহথ করে? আচ্ছা, ভাবিবার কোনই প্রয়োজন লাই ও 
ঘদি নিতাই চাদের কৃপায় তোমাদের মনে হিংসাবৃত্তি ন থাকে, তবে 
তোমরা বাগানে থাকা! পর্মাস্ত কখনই ন্নীরহিংস! হইবে না। কারণ 
শাস্ত্রে বলিষাছেন--“আহংষা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্সিধো। সর্ধবৈরত্যাগঃ ৪৮ 


ম বলিল--পআস্ে! থালের এপার ওপার ঘের! জাল টানিতে 
4 


৬ চরিত-সুখা। 


জাক্মস্ত করিরাঁছে, উহাতে কি কোনও একটী প্রাণী বাদ পড়িতে পারে ?* 
বাবাজী মহাশয় একটু মৃদ্ধ হাসিক্া বলিপেন--প্আচ্ছ! : নিতাইচাদ 
কি খেলা খেলানন একবার দেখাই যাক না কেন” বলিয়া সেই খালের 
নিকট গিয়৷ বসিলেন। 

এ দিকে জেলের থালের এপাশ হইতে ওপাশ পধ্যস্ত জাল 
টানিয়। গেল; কিন্তু একটী মাছও জালে পড়িল না দেখিয়। কেহ 
কেহ বলিতে লাগিল--“এতে মাছ নাই মিছামিছি পরিশ্রম করিলে কি 
হইবে, চল যাওয়! যাকৃ।” অন্তটান্ত সকলে বলিল--“এখালে মাছ 
নাই এ অসম্ভব কথা! বেশ মনোযোগের সহিত আর একবায় ট্টান 
দিয়া দেখা যাঁকৃ।* বলিয়া আবার জাল নামষাইল। ছুই চীরি 
হাত যাইতে না যাইতে মবস্তগণ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হুইয়। চতুর্দিকে 
লন্ফ প্রদান পূর্বক ধীবরগণের আশার সঞ্চার করিতে লাগিল। 
বীবরগণ পরমানন্দিত চিত্তে জাল টানিয়৷ তীরে উঠাইয়া৷ দেখে একটা 
মত্তও জালে নাই । সকলেই বিস্মিত ভাবে পরম্পরু বলাবলি করিতে 
বাগিল--”এ কি জন্চধ্যের বিষয়! অত মাছ থাকিতে একটাও 
ধুর! পড়িল না! কি উপার করাযায়? এতটা পল্জিশ্রম বৃথ। হইবে 1” 
উহাদের মধ্যে নানারূপ বাদ প্রতিবাদ চলিতে লাগি । কেহ বলিল, 
জালের নীচে ফাক ছিল সমস্ত মত্ত নীচে দিয়া পলাইঙ্জাছে। কেছ ব! বাঁলল। 
গ্রক পার্থে কিঞ্ৎ ফাক ছিল উহা দির! সমন মত্ত চলিয়া গিরাছে। 
ইত্যাদি ভাবে সকলেই নিজ নিষ্জ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগিল $ কন 
ইহার ভিতরে যে কোনওর়ূপ ধশ্বরিক ব্যাপার ৰ! মহা পুরুষের শক্তিগ্রভাব 
রহিয়াছে, অন্ুভবহীন হিংসস্বৃত্িপর!য়ণ ব্যক্তিগণ তাহার কিঞ্িিৎ বাত্রও 
অনুভব করিতে পারিঙা না বনঞ্চ বিপরীত ভাবে জেদ কিয় পুনবার 
জাল নামাইল। বাবাজী মহাশর উদ্ভিয়। কাচ! বাড়ীয় তিতনে রা 


কয়েকছী লীলা । ৬গ 


করতঃ নঙ্গগিথকে সেস্থান হইতে রওনা হইবায় উদোগ, করিতে 
বলিলেন। এদিকে বেলা অনুমান সাড়ে আটটার সময় জেলেরা 
দাল তুলিয়া দেখে মাছ ত উঠেই নাই, অধিকন্ত জালের .অনেক স্থাম 
ছিন্ন ভিন্ন হুইয়াছে। সকলেই ক্ষুন্ধচিত্তে “আকার যাত্র! ভাল লয়, 
অকারণ পরিশ্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হতে হইল" ইজ্যাদি অন্থ্ভাপ- 
সুচক বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ই্হারাও নাম 
করিতে করিতে সেস্কান হইতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী গমন করিলেন। 
বেল! অতিরিক্ত হইয়াছে, সঙ্গে মহা প্রভুর চিত্রপট রহিয়াছে । কোথায় 
হইবে বা ভোগ দেওয়! হইবে, সঙ্গিগণ এইরূপ চিত্তা করিতেছেন, 
1ৎ বাবাতরীমহাশর বলিলেন-_প্দেখ, ম। অনপূর্ণার এ মন্দিরে মহাপগ্রভুকে 
মাথ এবং পৃথক ভাবে ভোগরার। করাইয়া মহাপ্রভুর ভোগের 
বন্থ। কর! হউক।” প্রথমতঃ মায়ের সেবকগণ একটু আপত্তি করিলেন ) 
কত্ত শ্রীমগ্মহা প্রভুর মূর্তি দর্শন করিয়া এবং বাবাজী মহাশকের 
খ নানারূপ কথাবার্তা শুনিয়া উহাদের মন নরম হুইল। বিশেষ 
[তর্কতার সছিভ বিশুদ্ধ ভাবে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে রানা করিয়া 
টাকে ভোগ নেওয়া হুইল। এদিকে ইহারা পানাহ্িকানদি শেব 
টরত: মহা প্রভুর মহা প্রসাদ গ্রহণ পূর্বক কিঞিৎ বিশ্রাম করিলেন। 
সেদিন মায়ের বাড়ীতেই থাক! হইল! সন্ধা আরতির পর বাবাজী 
ছাপয় নামকীর্তন আরম্ত কাঁরলেন। অপূর্ব আনন্দ! শাক্ত, শৈধ, 
ধঞ্চব প্রস্তুতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসকল সমকালীন পরমানস্থ 
ভি করিতে লাগিলেন। সকলেই পরস্পর বলাধলি করিডেছেন-.. 
মাদর! কত পাঠ, সংকীর্তম, বন্ধ তা প্রভৃতি শুনিয়াছি ; কিন্তু সংক্কীর্তনে 
ঈপ সমন্র জার কখনও শনি নাই। প্রাত্যেব কথাটাই শান্ত, যুক্তি 
বং সিদ্ধান্ত সব্বলিত মীষাংস। পারপূর্ণ।* কেছনা বঞিতেছেন--"ভাই! 
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নামের থা ত দূরে-_আমার বিশ্বাস, যে একবার এ সিদ্ধ সার মুর্তি- 
খানির দর্শন পাইয়াছে, তাহার হৃদয়ের সমস্ত পাপ তাপ অশান্তি দূরে যায় 
এবং দে পরম শাস্তি-সাঁগরে নিমগ্ন হয়।” কেহ বলিতেছেন-__পভাই ! কেবজ 
দর্শনেই যে কভার্থতালাভ হইবে এমন কোন কথ। নাই । কারণ সাক্ষাৎ 
ভগবান্‌ বা তাহার পরিকরগণ যুগে যুগে অবতার গ্রহণ পূর্বক অস্থরাদি 
বিনাশ, ধর্ম সংস্থাপন এবং নাম প্রেম বিতরণ প্রভৃতি করি থাকেন। 
ত্র সময় আপামর সাধারণ সকলেই উহাদ্দিগকে প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন 
স্পর্শন করিয়া থাকেন? কিন্তু বাঁহার গতি কৃপাকটাক্ষ হয় তিনিই 
ক্কতার্থতা লাভ করেন। অন্তান্ত ব্যক্তির সেরূপ হুইতে পারে কি? 
তাই বলি মহতের ক্কুপাই মুল।” ইত্যাদি ধাহার যেরূপ মনের ধারণ। 
তিনি সেইরূপ বলিতেছেন। যথাসমন্ে সংকীর্ডন সমাপ্তি করতঃ 
মহাপ্রভুকে কিছু মিষ্টি ও জল খাবার ভোগ দিয় সেই প্রসাদ গ্রহণ 
পূর্বক সকলে বিশ্রাম করিলেন । 

পরদিবস প্রাতে দক্ষিণেশ্বর হইতে কুঠিঘাটা গমন করিলেন। 
কুঠিঘাটায় উপস্থিত হুইয়াই সকলের মন হইল যে কয়েক 
দিন এই স্থানে অবস্থান করিলে ভাল হয়; সুতরাং একটি 
বাড়ী ভাড়। কর! প্রক্লোজন। হযদ্দি বাবাজী মহাশয়ের আদেশ 
হয় ত সেইরূপ চেষ্টা কর! যাউক, বলিয়া ইহাকে জিজ্ঞাস 
করায় ইনি একটু মৃহ হাসিয়া সকলের প্রস্তাবে স্বীকৃত 
হইলেন। একটা বাড়ী ভাড়া কর! হইল। সকলেই বিশেষ, উদ্দেষাগের 
সহিত ঠাকুরের ভোগ রান্নার যোগাড় করিতে লাগিলেন। বাবার 
মহাশয় বাহিরের ঘরে বসিয়া অধছেন। বাসার নিকটবর্তী একটা 
দোঁকানীকে তোগের দ্রব্যের বিষয় দিজ্ঞাস| করায় সে বলিল-_পআজে ! 
এস্ানে কাঠ ব্যতীত .আর সমস্তই পাওয়া যাবে |». বাবাছী 
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মহাশয় বাহিরের ঘরে বলিয়া সমস্ত গুনিতেছেন। ইত্যবসরে গ্রামবাসী 
একটী সাধারণ কোক সেই রাস্তা দিয়! বাইতেছিল; ইনি তাহাকে 
ডাকিয়া বলিলেন_-পবাবা ! কাঠ কোথায় পাওয়া যায় তুমি জান 
কি?” লোকটী ইহাকে প্রণাম করিয়া বলিল-_পআজ্ঞে! এখান 
হইতে একটু দূরে গেলে পাওয়া যায়?” শুনিয়া ইনি একজনকে একটা 
টাকা এ লোকটীকে দিতে বলিয়া বলিলেন__প্বাবা ! তুমি এই টাকাটা 
নিয়া কিছু কাঠ আনিয়া দাও ত?* লোকটী একটু আশ্চর্যযান্বিত হইয়! 
টাকাঈী গ্রহণ পূর্বক চলিয়া! গেল। কিছুক্ষণ যায় লোকটা আসিতেছে 
ন! দেখিয়। সঙ্গিগণ বলিতে লাগ্রিলেন--“আজ্ঞে! কোথাকার অপরিচিত 
লোককে টাকা দেওয়। হইল, সে কি আর আমিবে? গরীব মানুষ, 
সে হয়ত টাকাটী লইয়া নিজের সংসার খরচ করিয়াছে ।” বাবাজী 
মহাশয় একটু ব্যঙ্গ ভাবে বলিলেন--প্তআপনার। অন্তর্ধ্যামী বৈষ্ণব, সকলের 
অন্তরের খবর জানিতে পারেন । আমার ত আর সে ক্ষমতা হয় নাই, 
থে আমি লোক চিনিব! যাহ! হউক আপনাদের উপার্জিত অর্থ অনিষ্ট 
হইল এই ভুঃখ |” সকলেই ইহার কথায় বিশেষ লজ্জিত হইলেন। 
ইত্যবপরে সেই লোকটী অপর আর একটা লোক সঙ্গে উভয়ে 
কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া আসিয়। উপস্থিত হইল। আসিতে 
একটু বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া লোকটা খুব কষ্ট প্রকাশ করিতে লাগিলে 
বাবাজী মহাশয় “দমস্তই নিতাইচাদের ইচ্ছাঃ এই বলিয়! উহাকে প্রবোধ 
দিয়া কিধিতৎ অর্থ লইবার অন্ত বজিলে, সে করযোডে বলিল---“আজ্েে 
আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনাদের সেবার কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করিতে 
পারিলাম। তাহাতে আবার পয়সার কথা বলিয়া দাসকে এত 
বিড়খবনা করিবেন ন1।” বলিক্কা দণ্ডবও প্রণাম পূর্বক চলিয়া গেল। 
তখন বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণকে বলিলেন--”কি রকম ভবিষ্/ৎবেত 
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আন্তর্যযামী ্রতুপাদগণ ! কাঠ আসিল? এত সংকীর্ণ বদ্ধ লইয়া 
তগবত্রাত্যে বাস করা চলে কি? আঁচ্ছা বল দেখি, এই এক সঙ্গ 
তোমর! ষতগুলি লোক আছ, তোমাদ্দিগকে বদি প্রথম সাক্ষাৎ সময় 
অপরিচিত ছৃতরাং অবিশ্বাসী বোধে পরিত্যাগ করা হইত, তবে কি 
তোমরা এত অদ্বিতীয় বিশ্বাসের পাত্র হুইতে পারিতে? আবার 
ভাবিয়। দেখ, এই যে. টাকাটা উচ্াকে দেওয়া হইয়াছিল, এ টাকা 
কি আমার ঝ! তোমাদের উপার্জিত সম্পত্তি ? এতগুলি লোক একত্র 
অবস্থান করিতেছ, তেধমাদের প্রয়োজনীয় ব্যাপার নির্বান্থের জঙন্ত পরম 
দয়াল নিতাইচাদ তোমাদের নিকট যাহা উপস্থিত করিতেছেন, হার 
সন্থাধিকারী তোমর! নও এট স্থির ভাবে বোঝা দরকার । তাহার দত্ত 
বস্তর কর্ত। বা! মালিক তিনি। তাহার বস্ত দ্বার তিনি যদি অপর কোন 
ব্যক্তির অভাব মোচন করিবার ইচ্ছা! করেন, সে বিষয়ে তোমার আমার, 
বাধা দিবার কোনও অধিকার আছে কি? এরূপ কুৎসিত বুদ্ধি পরিত্যাগ 
করিতে চেষ্ট। কর। নতুবা প্রেমমন়্ের প্রেম রাজ্যে অগ্রপর হুওয় 
সম্পূর্ণ অনম্তভব। ভাবিয়! দেখ, এই দুই প্রহর বেলায় স্ুর্ধ্ের গ্রথর 
উত্তাপে কত কষ্ট সন্থ করিয়া যে লোফট। তোমাদের উপকারের 
নিঃস্বার্থ ভাবে নিন্ধে মাথায় ৰহিয়। এক টাকাস প্রায় ছুই টাকার কাঠ 
আনিয়। দিল, তোমরা কিনা তাহার বিনিমন্ে তাহাকে চোর সাবান 
করির! কতকগুলি অযথা বাক্য প্রক্পেগ করিলে? তুমি আছি কিছু ন 
বুঝিতে পারি ? কিন্তু অস্তর্ধ্যানমী প্রভু ত সকলের অন্তরের ভাব অবগ$ 
আছেন! তাহার সংসারে বাস করিত! এত সন্দিপ্ধচিত্ত হইলে চলিবে 
কেন?” ইত্যাদি নানারূপ উপদেপপূর্ণ ভৎসনা বাঁক সঙ্গিগণঞে 
শিক্ষা প্রদান পূর্বক মহাপ্রভুর 'ভোগরান্ার যোগাড়' করিতে বল 
দিছে আাদাদি ফল্সিতে গমন করিলেন । ঘখালমন্ধে ঠাকুগ্সের ভোগ রা]! 
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হইতে লাগিল। এদিকে বাবাহী মহাপয় গগানাদি করিয়া কীর্তন আরস্ক 
করিলেন। মধ্যাহ্ককীর্তন প্রায়ই একত্র বসিয়। সম্পন্ন হয়। আন 
তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কীর্ডন আরন্ত করিয়াই একলন্ছে উঠিয়া 
সুমধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। যেন আনন্দের পাথা'র বহিয্া যাইতে 
লাগিল। অসময়ে অপূর্ব মন প্রাণমাতান গগনভেদী সংকীর্তনধবনি শ্রবণে 
চতুর্দিক হইতে অনেক লোক আসিয়া! উপস্থিত হইল। প্রীক্গ হুই ঘণ্ট| 
কাল খুব মাতামাতি কীর্ঁন হইল। কীর্কনাস্তে যথাসময়ে মহাপ্রসাদ 
গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। 

এইরূপে ছুই তিনদিন যায়, একদিন সঙ্গিগণকে ডাকি 
বলিলেন--“দেখ তোমর। এই স্থানে থাক, আমি ছুই চারি দিন 
একটু বেড়াইয়া আমি। উহার! প্রথমে সঙ্গে যাইবার জগত 
বিশেষ জেদ করিতে লাগিলে ইনি মিষ্ট বাক্যে সকলকে প্রবোধ 
দিয়া, কৈলামচন্ত্র সেন, হুরেনদ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ফণী এই 
তিনগ্রনকে সঙ্গে লইয়! গুরপ যাত্র! করিলেন। বহুদিন পূর্ধে একবার গুরপে 
প্রায় মাসাবধি কাল বাস করিয়। গিরাছেন? সৃতরাং বছলোকের নিকট 
সুপরিচিত। রাস্তায় ইহার দর্শন পাইপামাজ অনেকে তীহাদের 'বাড়ী 
লইয়া যাইবার জগত বিশেষ আগ্রহ করায় হাসি মুখে সকলকে 
আশ্বস্ত করতঃ হীরালাল বাবুর বাড়ীতে গিয়। সেদিনকা র মত বিশ্রাম 
করিলেন। হ্বীরালাল বাবুর পরিজনবর্গ পরমানন্দের সহিত নানাবিধ দ্রব্য 
ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়। ইছাদের সেবার ব্যবস্থা! করিতে লাগিলেন। 
তিপূর্যে বাধাজী মহাশয় যখন: গুরপে আসিয়াছিবেন। তখন হইতেই 
খুলীনগ্রাম নিবামী শ্রীযুক্ত রসিক বাবুর বিগেষ আগ্রহ যে একবার বাবাজী 
মহাশয়কে তাহা নিজ বাড়ীতে লইয়। বান। কিন্তু এতদিন জার সে স্থযোগ 
ঘটয়! উঠে নাই, এবার. বিশেষ জগ্রহ করার ভিন টারিফিন গুপে থাকিয়া 


দহ চরিত-গ্ুধ!। 


কুলীন গ্রামে রসিক বাবুর বাড়ী গমন করিলেন। রসিক বাবুর আস্তরিক 
ভক্তি এবং বন্ধাগ্রহে সকলেই বিমোহিত হইলেন। একদিন।অপরাহ্ত্ে রসিক 
বাবু মনে মনে ভাঁবিতেছেন যে ষদি বাবাজী মহাশয় সদদলে আসিতে 
তবে ইহার প্রমুখের কীর্তন গুনিয়৷ মনের সাধ মিটাইতাম। কতদিনে 
যে আমার সে আশা! পূর্ণ হইবে বাঞ্াকল্পতক গ্রভুই জানেন। এইবপ 
মনে মনে ভাবিতেছেন, এদিকে বাবাজী মহাশয় ফণীকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন__ণতোমাদের সঙ্গে করতাল আনিয়াছ কি?” ফণী বলিল-__ 
“আজ্ঞে! ছুই যৌড়া আনা হইয়াছে ।» বলিয়। বাহির করিলে ইনি একটু 
মৃছু হানিয়। নাম আরম্ভ করিলেন। রসিক বাবু স্থানাস্তরে বসিয়৷ একটু 
ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ নামের ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ হব! মাত্র প্রফুল্ল হৃদয়ে 
বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়! দেখেন ইনি কীর্তন আরম্ত করিয়াছেন। 
রসিক বাবুর প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। এক পার্খে বসিয়া কীর্তন 
শুনিতেছেন আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। কীর্তনের আকর্ষণে 
চারিদিক হইতে অনেক লোক আসিরা কীর্ডনে যোগ দিতে লাগিল। 
ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছ। তিনিই জানেন। খোল নাই ব!' সঙ্গিগণ সঙ্গে না 
থাকায় কীর্ডনের ধে কোনওরূপ অঙ্জহানি ব৷ আনন্দের ব্যাঘাত তাঁছ। 
কিছুই হইল না। কুলীন গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ স্ত্রীপুর্ূষ সকলেই 
বিভোর ভাবে কীর্ভন শুনিতেছেন, আর পরস্পর বলাধলি করিতেছেন যে 
কোনওক্প বাজনা নাই বা তিনটী বই সঙ্গী সঙ্গে নাই তাহানেই এত 
আনন! না জানি সমস্ত যোগাযোগ থাকিলে আরও কত আনন্দ হুইত। 
আহ মরি কি মনগ্রাপমাতান কঞঠধবনি | কিবা পদের মাধুরী! অশ্রু, 
কম্প, পুলক প্রভৃতি যেন ইহার দেহের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে। এমন 
অপূর্ব্ব প্রেম ত আমরা আর কথনও দেখি নাই। ইগ্যাদি যাহার যেরূপ 
ধারণ। সে সেইরূপ সমালোচন! করিতে লাগিল। 


কয়েকটী লীলা । ৭৩ 


যথাসময়ে সংকীর্তন সমান্তি করিলে পর রসিক বাবু গিয! 
বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে দণুডবৎ প্রণাম পূর্বক নিজ মনের 
সন্কল্প এবং অন্তর্ধযামিত্ব শক্তিপ্রজবে নিজের সমস্ত বাসন! পুর্ণ 
করার দরুণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে লাগিলেন। ইনি কিন্তু 
প্রতিষ্ঠার ভঞ়্ে সমস্ত ভার একমাত্র নিতাইটাদের উপর ন্তন্ত করতঃ 
নিজে খালাস পাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রসিক বাবু তখন 
করযোড়ে গদগদকষ্ঠে বলিলেন--“আজ্ঞে ! আপনি ধাহাই বলুন 
না কেন, আপনি আপীর্ধাদ করুন আমার মনে থে ধারণ! জন্মিয়াছে 
তাহ। যেন স্থায়ী থাকে। আর একটা প্রার্থনা--বদি আজ্ঞ! হয় তবে 
সঙ্গিগণকে আনাইয়! সদলে কিছুদিন এইস্থানে এ ভক্তি্হীন পাষগুদ্দিগকে 
একটু সংশোধন করিয়া দয়াময় নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন।” 
বাবাজী মহাশয় বলিলেন__"এ যাত্রা! শ্রীধাম নবদ্বীপ হইয়া! পুরী যাইবার 
জন্ঠ মনে বড়ই ইচ্ছ। হয়াছে। নিতাইটাদ করেন ত পুনরায় সকলকে 
লইয়া একবার আসা যাইবে, সম্প্রতি থাক।” রসিক বাবু আর 
কোন কথা বলিতে পারিলেন না। অন্ততঃ এই অবস্থাতেই আর 
ক্নেকদিন থাকিবার অনুরোধ করিতে লাগলেন। তীহার অস্থরোধে 
অগত্যা আরও দুইপ্দিন কুলীনগ্র।মে থাকিয়৷ সকলকে আবার আলিবার 
আশার আশান্বিত করিয়া ওস্থান হইতে রওনা হইয়। সাতগাছিয়! 
শ্রীযুক্ত কুগ্জলা'ল গোশ্বামা মহাশয়ের বাড়ী গমন করিলেন । 

শ্রীগুরুদেষের শুভাগমনে কুঞ্জদাদ1 গোষ্ঠী সহিতে একেবারে আনন্দ- 
সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বাবানী মহা1শর বলিলেন-__“কুঞ্জ ! .চল সর্বাগ্রে 
তোমাদের শ্রীমদনগোপাল জীউকে দর্শন করাও। তার পর সন্তান 
ব্যবস্থা! |” কুঞ্জধাদা শশব্যন্ডে ইহািগকে সঙ্গে লইয়া শ্রীন্দন গোপাল 
জীউর দর্শন করাইলেন। বাবাজী মহাশয় মদন গোপাল জীউর দন্মুখে 


৭৪ চরিত-সুধা। 


সাষ্টাঙগ দণ্ডবৎ প্রণাম এবং নানাবিধ প্রার্থনা ধরতঃ বখাসময়ে 
মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রীম করিলেন। এইকপে সেদিন 
গেল। পর দিবম প্রাতে উঠিয়া কুগতদাদাকে বলিলেন--প্দেখ কুঞ্জ! 
জানিনা শ্রীমন্তহা প্রভুর দর্শনের জন্ত মন বড়ই উৎকঠিত হইয়াছে । চল 
একবার মহাপ্রভুর দর্শনে যাওয়! যাক্‌।” 

কুপ্জ। আজ্ঞে! হুষ্ট একদিন এস্থানে বিশ্রান করিয়া গেলে ভাল 
হইত নাকি? ৃ 

বাবাজী। নিতাইর ইচ্ছায় কালনা হইতে আসির। ' পরে যাক! 
হয় হইবে” 

এই বলিয়া নাম করিতে করিতে রওনা ইইলেন। যথাসময়ে 
কাল্না শ্রীমন্মগাপ্রতুর বাড়ী উপস্থিত হইল ্রীত্রীনিতাই গৌরাঙের 
সম্মুখে বহুক্ষণ নৃত্য কীর্তন করতঃ মেস্থান হইতে রওন| ঈষ্টবেন, এই সময় 
মহাপ্রতুব দেবাইত গোস্বামী মভাশর মহা গ্রসাদ পাইবার জনক বিশেষ জেদ 
করিতে লাগিলে নধ্যান্কে মহা গ্রতূর মহা গ্রসাদ গ্রহণ পূর্বক সিদ্ধ ভগবান 
দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি দর্শন করিতে গমন করিলেন। 

নাম করিতে করিতে সমাধি স্থানে উপস্থিত হইয়াই বাবাজী মহাশয়ের 
মনে কি ভাব হইল, ইনিই জালেন--ঠিক বালকের সায় উচ্চৈম্থরে রোদন 
করিতে লাগিলেন। ভাঁবুকের প্রাণের ব্মবস্থা সেই ভাবের ভাবুক না 
হইলে কে বুবিবে? প্রায় আধঘণ্ট। ইনি ঠিক সমান ভাঁবে 
রোদন করিতেছেন। উপস্থিত লোক সকগ চিত্র পুত্তলিকার গায় 
ইহার দিকে লক্ষ্য করিয়। দীড়াইয়া আছেন। ক্ষণকাধ পরে ইনি 
একেবারে সাষ্টাঙ্ হইয়। ভূমে পতিত হইলেন। অঙ্রু, কল্প, পুলক 
প্রভৃতি স্থাত্বিক বিকারগণ ইহার শরীরে বিধাশ পাইতে লাগিব । 
আনন্দোতকুয় হদয়ে উঠিয। বলিলেন | ইত্যাবমরে শ্রীযুক্ত বিছা 


কয়েকটা লীলা ৭৫ 


বাবাজী মহাশয় আলিয়! উপস্থিত হইধামাত্র বাবাজী 'মহাশয় উহাকে 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তিনি ইহাকে আলিঙ্গন করিয়া! ঠাকুরের নাট 
মন্দিরে গ্রিক উভয়ে নানারূপ ইষ্টগোঠী করিতে লাগিলেন। সে ল্নাত্র 
নামত্রঙ্গের বাড়ীতেই সকলের অবস্থান হইল। বিষুগদাস বাবাজী মহাশয় 
কিছুদিন নামবজের বাড়ীতে থাকিবার জন্ত ইহাকে বিশেষ অনুরোধ 
করিতে লাগিলে, ইনি সময়াস্তরে আসিবার অঙ্গীকার করতঃ এ যাত্রা 
বিদ্বায় প্রার্থনা! করিলে অগত্যা সে বেল! মহাপ্রসাদ পাইবার অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন। মহাস্মার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া মধ্যান্কে 
নামব্রদ্ষের মহা প্রসাদ গ্রহণ পূর্ধধক অপরাস্্রে পুনর্বার সাত গাছিয। 
প্রতাগমন করিলেন । তথায় একদিন থাকিয়। নৌকাযোগে শরীধাম নব্‌- 
দ্বীপ গমন করিলেন! শ্ীগুরুদ্দেবের শ্রাচরণ দর্শন পাইবামার ঘণ্ডবৎ প্রণাম 
করিলেন । শ্রীগুরুদেবও প্রিয় শিষাকে বক্ষে ধারণ পূর্বক শাস্তি- 
সাগরে নিষপ্ হুইলেন। কিছুক্ষণ নানাবিধ কুশল প্রশ্নরূপ ইষ্টগোচী 
করিয়। শ্রীগুরুদেবের আল্তাচুসাঝে গঙ্গান্গানাদি সমাপন করতঃ মহা প্রসাদ 
গ্রহণ পূর্বক বিশ্রাম করিলেন । 

বাবাজী, মহাশর নবন্বীপে আগমন করিয়াছেন শুনিয়] ব্ছলোক 
আনন্দোকুল্প হৃদয়ে ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। ইনিও 
সকলের সহিত নানাবিধ শুগবৎগ্রসজ ছার! সকলের সংশ্ ছেদন করিতে 
লাগিলেন । নবীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
শ্রীযুক্ত ধর্শবাস ধাক্ধ মহাশয় আসিয়া বলিলেন--প্ধাদ1! শ্রীগৌরাঙগ- 
রেবের ত নেক রক্ষম ভাবের লীলা! দেখ। বায়। হাহার। ব্রঞ্জের বিশুদ্ধ 
দাধূর্য্য ভাবের উপাসক তাহাদের পক্ষে কোন্‌ লীল!টী বিশেষ ভাবে 


আন্মান্ত বা ছিতকর এইটা আমাকে রি বিশদন্তাবে বুঝাইয়। দিতে 
হ্ইবে। 


ন৬ চরিত-নুধা । 


বাবাজী। 'ভাই! এই বাবা রহিয়াছেন, কর্তা প্লাবাজী মহাশয় 
রহিয়াছেন, ইহা দিগকে জিজ্ঞাসা কর। ইহা বুঝাইয়! দিবেন। 

ধর্ম্াস। আমি সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি । অনুগ্রহ পুর্বাক 
যিনি হউন আমার মনের সংশয় দুর করিয়া দিন। 

কর্ত। বাবাজী । বাবা! তুমিই বেশ করিয়! উহাকে বুঝাইয়] দাও, 
আমর! সকলেই গুনির! পরিতৃপ্তি লাভ করি । 

বাবাজী । বাবা! নিতাই গৌরাঙ্গ সর্ধতত্বময়। এমন কোনও ভাব 
হইতে পারে না যাহ! শ্রীগৌরাঙ্গে নাই, তবে অবশ্ত ভাবে তারতম্য 
আছে বটে। “ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গে ভাবের শাবল্য। সব ভাব হঈতে রাধা 
ভাবের প্রাবল্য ॥৮ যভীর! নিজ সিদ্ধ দেহে গোপীভাব আরোপ করিয়া 
রাধাগোবিন্দ লীলায় প্রবেশ করিতে বন্িয়াছেন, তাহার! যঙ্গি গ্রীগৌরাজ- 
দেবকে রাধারাণী মনে না করেন, তবে তাহাদের লীলায় প্রবেশ 
কর! বিশেষ ক্টকর হুইবে নাকি? তিনি নিজে ভক্ত ভাব অঙ্গীকার 
করিয়। জগতের আদর্শ হষটয়াছিলেন। পূর্ব লীল! অপেক্ষা উত্তর লীলার 
মাধূর্যাধিক্য একথা ম্বীকার করিতে হইবে । 

ধর্মদীস। কথাটা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম না, একটু ভাল 
করিয়। বলিতে হইবে । 

বাবাজী। শ্রীগৌরাঙদেব শ্রীধাম নবহ্ীপে অবস্থনিকালে যে যে ভাব 
আশ্বাদন করিতে পারেন নাই, অর্থাৎ নবন্ধীপত্থ অনেক তক্ত তাহাকে 
যে চোখে দেখিত ব! ষে ভাবে আস্বাদন করিত সেইটা তীহার নিজের 
অভিপ্রেত না হওয়ার দরুণ তিনি সন্ন্যাস গ্রচণ কথিক়! নীলাচলে 
গম্ভীরার় অবস্থান পূর্বক স্বরূপ দামোদর, এবং রামানন্দ রায়কে সঙ্গে 
করিয়া: একান্তে নিজ ভাব আস্বাদন করিক্াছেন। সক্স্যাম গ্রহণের 
পরবর্তী লীল! সকলই তক্তগণের বিশেষ গ্রীতিকর এবং আখ্থাস্ত। 
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মহাপ্রভুর সন্গ্যান” এই কথাটী যেন ইহার গুরুদেব এবং কর্তা! 
বাবাী মহাশয়ের তত প্রিয় বোধ হুইল না। 
কর্ত। বাবাজী মহাশয় বগিলেন--“দেখ বাবা ! রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গের 
সন্ন্যা কথাটা ভাবিতে বা বলিতে তোমাদের কষ্ট বোধ হয় নাকি? 
আঁমর। কিন্তু সন্গ্যাসন্ন্যান মানি না। আমাদের নাগরেন্দ্র চুড়ামণি 
রমময় গৌর কিশোরের-_ 
ধবল পাটের যোড় পরেছে, রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়েছে, 
চরণ উপর ছুলে যেছে কৌ51। 
বাকমল সোনার নৃপুর, বেজে বেছে মধুর মধুর, 
রূপ দেবিতে ভূবন মুরছ। & 
দীঘল দীঘল টচর চুল, তায় গুজেছে টাপার ফুল, 
কুঁদ মালতীর মাল। বেড়। বোট! । 
চন্দন নাথ! গোরা গায়, বাহ দোলায়ে চলে যায়, 
কপাল মাঝে ভূবন মোহন ফোট| | 
বানর ছেলন দোলন দেখি, . ' হাতির গুও কিসে লিখি, ' 
নয়ান বয়ান যেন কুঁদে কৌদ।। 
মধুর মধুর কল্প গে৷ কথা, শ্রবণ মনের ঘুচীয় ব্যথা, 
চাদে যেন উগারয়ে সুধা ॥ 
এইরূপ ছাড় অগ্তরূপ আমর। মানি লা বা স্বীকার করি না। 
বাবাজী । বাবা! যদি আমার অপরাধ গ্রহণ না করেন তবে 
আমি ছুই একটী কথা বলিতে পারি। 
কর্তা বাবাজী । সে কি বাবা! ভগবৎলীলা প্রসঙ্গ গুরু 
শিষ্যে বাঁদানুবাদ করিয়া বুঝাই গরয়োজন। ইহাতে কি অপরাধ হতে 
পারে? ূ ৮ 


চে চরিত-মুথা ্ 


বাবাজী। শ্রীগৌরাঙজ অবতারের মুখ্য উদ্দেস্ট নিঘকে আস্বাদন ফর! । 

যথা-_শ্রীরাধাক়াঃ প্রণয়মহিম! কীদৃশে! বানবৈবান্বাস্ো যেদাডুতমধুরিমা 
কীদৃশো বা মদীর়ঃ। সৌখ্যং চান্তা। মদস্কুভবতঃ কীদৃশং বেঁতি লোভাত্ব- 
সতাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ সিদ্ধ হরীন্দুঃ ॥” অর্থাৎ প্রীরাধিক]র, প্রণয় 
মহিম! কিরূপ, শ্রীরাধিকা যে. প্রেম দ্বারা আমার মাধুর্যযাতিশয় আন্বাদন 
করেন সেই মাধুর্যযটী কিন্ধপ এবং আমাকে উপভোগ করিয়া গ্রারাধিকা 
ষে মুখানুতব করেন সেই নুখটীই ব৷ কিরূপ, এই তিনটী বাঞ্চ। 'শ্রীক্বষের 
হৃদয়ে উদয় হওয়াতে দেখিলেন ধে শ্রীরাধিকর ভাব অঙ্গীকার ন৷ 
করিলে আমার এই বাঞ্। পূরণ হইতে পারে ন!, কারণ-- 

“বিষয় জাতীন্ব সখ আমার আন্বাদ। 

আম! হইতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহলাদ ॥ 

কু যদি এই প্রেমার হুইয়ে আঁশ্রয়। 

তবে এই প্রেমাননোর অন্থুতব হয় ॥* 

তাই শ্রীরাধিকার ভাৰ এবং কান্তি দ্বার! সুবলিত অর্থাৎ মণ্ডিত 

হুইয। শ্রীকৃষ্চন্দ্র শচীগর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছেন । নিজে নাগর ভাব অবলম্বন 
করিয়৷ নাগরাগণের সঙ্গে ষাবতীয় রম আন্বাদন করা, ইছা' ত শ্রীকৃষ্ণের 
স্বাভাবিক ভাব! ইনার জন্ত অন্য অবতার গ্রহণের প্রপ্োজন ছিল কি? 
যখন ্রীরাধিকার ভাব অনগীকার করিয়া শ্রীুঞ্ষকে আন্বাদন করাই 
গৌরাঙ্গ অবতারের মুখ্য উদ্দেস্ঠ হইল, তখন আমরা যদি তাহাকে সেই 
ভাবে না ভি বা ন! ভাবি তবে আমাদের সেই ভঙ্জনে তাহার স্বখ হইতে 
পারে কি? আপনি আর একটী কথ! বলিলেন--&গোৌর়াঙ্গের 
সন্যাস মানি না”, আঁমি যদি একজনকে সর্ধতোষ্কাবে ভক্তি কাষ্নী এবং 
তাহার কয়েকটা ব্যবহাক্ যানি এবং কয়েকটা বাদ দেই তবে তাহাকে 
সম্পূর্ণ ভবে মান! হয় কি 1. যদি গৌরাগকে মানিতে হয় তবে তাঁহার 
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বাল্য চপলত, পৌগণ্ডের ওদ্ধতা, কৈশোরের বিদ্যা মননগর্ধ্য 'এবং যৌবনের 
নিষ্ঠুর ব্যবহার ব| সন্ন্যাস সম্তই মানিতে হয় ॥ আংশিক বাদ দিলে তাহাকে 
মানা হয় কি? শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অত পরিকর রহিয়াছেন তন্মধ্যে কেবল 
স্বক্ূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দকে তিনি কেন অত ভাল বাসিলেন? 
গ্দাধর পণ্ডিত গোস্বামীকেই ঝা কেন গোপীনাথের সেবা দিয়া টোটায় 
স্থান করিয়! দিক্সাছিলেন ? অবশ্য এ করথ্থায় কেহ ষেন মনে ন। করেন 
যে আমি গৌরাঙ্গ-পরিকরগণের মধ্যে, অস্তরল বহিরঙ্গ নির্দেশ করিতেছি। 
আমাদের পক্ষে সকলেই পৃজ্য। শ্রীমন্মীহাপ্রভূর দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে দেখা যায় ষে তিনি ষেভার ভাল বাসিতেন যাহা দ্বার! সেই 
তাবের সাহায্য পাইলেন তাহাকেই তিনি অন্তরঙ্গ মনে করিলেন। 
স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দ এই ছুইজনে কখনই মহাঁপ্রভুকে 
শ্রীরাধায়াণা ভিন্ন অন্ত কোনও ভাবে দেখেল নাই; হ্ুতবাং মহা প্রত 
নিন মনোভাব ব্যক্ত না করিলেও তাহারা জানিতে পারিয়। 
তদস্থযাম্ী গান, গ্লোক ব! কথ। দ্বার! মহা প্রভুর তৃপ্থিলাধন করিতেন ।. 
কর্ত! বাবাজী । তুমি যাহাই বল বাবা, সঙ্্যাসের কথা! যনে হইলে 
আমাদের প্রাণে কখনই ধৈর্য থাকে না। আমর! নেই চাচর 
কেশ মুড়ান গৈরিক বসনধারী কান্গাল বেশ কখনই, দেখিতে 
পারব ন|। | 
বাবাদী। সে পৃথক কথা, শীলা 'ত সকলই নিত্য.। ভাবুক 
সাধকের পক্ষে নবন্থীপ' লীলাও নিত্য, নীলাচল লীলাও নিত্য।. বাহার 
ষেটা প্রিয় তিনি সেইটা লইয়া উপাসন! করুন, তাহাতে কাহারও পতি 
হইতে পারে না। ত্ববে কোন্‌ একটা লীলা! মানি না) একধাঁয় একটু 
বৈষম্য ফোষ ঘটে। ভগবানের অনেকন্ধপ, আনেক নাম; অনেক ধাম 
এবং নেক বেশ। খাহার যে নাছ, বে খে, বে ধাম বা যেরূপ ভাল 
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লাগিবে ব| আঁননপ্রদ হইবে তিনি সেইটা লইয়। উপাঁলনা করিবেন-_ 
ইহাতে কোনও আপত্তি হইতে পারে কি? তবে অথেষ্টা হওয়া! চাই। 
অর্থাৎ আমি হেটা ভজি আমার পক্ষে সেইটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ; কিন্ত তাই 
বলিয়া অপরে যেটা ভঙ্গে সেইটা যে সকল অপেক্ষ। নিকৃষ্ট বা আমি 
মানিব না, ইহা! কি সঙ্গত হয়? 

ধ্বদাস। উভয় লীলাই নিত্য এক্থাটী আমি বেশ বুঝিতে 
পারিলাম না। একটা লে!কের দুইটী অবস্থাই কি সর্বদা বর্তমান থাকিতে 
পারে? | 
বাবাজী। এইটাই ভগবৎলীলা-মাধুর্য ব| ভগবানের ভগবত্ত। 
থে তিনি যখন যেস্থানে যে লীঙাটা করিবেন, সেইটাই নিত্য; ইহাতে 
কোনও সন্দেহ নাই। আর একটা কথা--বাহীঞ সন্ন্যাস মানিতে চান 
না, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যদি কেহ রসময় নাগরেন্্ চূড়াদণি 
গৌরকে কৃঞ্চচৈতন্ত বলিয়া! সম্বোধন করে তবে তিনি সাড়। দিবেন 
নাকি? 

কর্তা বাবাজী। তাকেন দ্বিব্নেন1? তিনি ত দুরের কথা 
আমরাও ত কষ চৈতন্ট নাঁম অস্বীকার করি না) কারণ আমাদের ত 
এ নামই ইষ্ট মন্ত্র? 

বাবাজী। তবে ত আপনারা সন্নযাসীকেই উপাসনা! ফরেন। 
কারণ রসময় গৌরাগ সুন্দরের ত আর শ্রীকফটৈতন নাম নছে? 
্ীকফটৈতন্ত মাম উচ্চারণ করিব! মাত্রই শ্রীগৌর়াদের সন্্যামের মূর্তি 
উপস্থিত ছইবেন। যেমন কেশীমথন, কংসনিস্দন, মথুরানাথ খলিলে 
তত্তৎ কারপযুক্ত, তৎকালোচিত রূপাবয়ৰ বিশিষ্ট রুষণকে বুঝাইবে, 
সেইর়প সার্ৌম জাগকর্তী বলিলে বড়তৃজ গোরা, প্রফাশানদ- 
সংশোধক বিলে তেজঃপুঞ্জ বিশিষ্ট সঙ্সযাসী স্বরূপ, নদীয়াবিহারী 
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গৌর কিশোর বলিলে নটবর গৌরন্ুন্দর, শকুষচৈতন্ড বলিলে সু্ডিত- 
মন্তক গৈরিকবসনধারী নীলাচল-বিহারী গৌরাঙ্গকে বুঝাইবে নাকি? 

ইত্যাদি নানাক্ূপ ভগবতপ্রসঙ্গে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। 
যণাকালে সকলে ন্গানাদি নিতাক্কত্য শেষ করতঃ মহাগ্রসাদ গ্রহণ রি 
বিশ্রাম করিলেন। 

পরদিৰ্ন বেলা অনুমান আটটার সময় সর্জিগণ সঙ্গে গঙ্গাঙ্গান 
করিবার মানসে বড়াল খাটে নামিলেন। কিছুক্ষণ নানারূপ জলকেলি 
করিয়া হঠাৎ ডুব দিলেন। প্রা দশমিনিট দায় কোনই সাড়া শব নাই, 
সঙ্গিগণ বড়ই ব্যাকৃণিত চিত্তে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। 
কে ৰা. জলে ডুব দিয়া, কেহ বা সাতারিয়া, ৬কহু "বা 
তীরে উঠিগ্া। চারিদিকে অদ্বেধণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই 
কোনরূপে কূতকাধ্য হইতে নী পারার অগত্যা! ভ্রুতগতি আশ্রমে 
গিঞ। পরম গুরুদেব বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের নিকট আমূল বৃত্তান্ত 
নিবেদন করিলে তিনি একটু মৃতু হাসিয়া বলিগেন--”হ্যারে ! 
য় নাই, ও বাহকরের বেটা তোদের পরীক্ষা করিবার জন্তু 
ঢুব দিয়া রমার খাটের দিকে যাইতেছে, তোরা স্রীমার ঘাটে গ্েলেই 
উহাকে দেখিতে পাইবি।” সঙ্গিগণ এই কথা শুনিয়া! ক্রতগতি ক্ীমার 
ঘাটের দিকে ছুটিলেন। ট্রীমার ঘাটে পুছিয়৷ অনুমান দশফিনিট কাল 
চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছেন, এই সময় বাবাঙ্ী মহাশয় কঠাৎ জলের 
মধ্য হইতে উঠিলেন। সঙ্গিগণ বত দেছে প্রাণ পাইবাই স্তার ব্যাকুল 
ভাবে কাদিতে কাদিতে জলে ঝাপ দিয়া ইহাকে. ধরিলেন। . ইলিও 
সন্গেহে একে একে সকলকে আলিঙ্গন দালে উহ্থাদের মনোহ্ঃখ নিবারণ 
পূর্বক হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন_ “আছি যে এখানে আদিবাছি 
একথ। তোষেন্স কে বলিল?” _ দিগণ বলিলেন,-_“কে আর বলিবে? 
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আমরা অনেকক্ষণ জলে খুঁজিয়! বখন আপনাকে পাইলাম মা, তখন অগত্যা 
গির! দ্বাদ। মহাশয়ের নিকট সমস্ত কথা বলাতে তিনি একটু মুছ হাসিয় 
বলিলেন_“হারে ভয় নাই! ও বাঁছুকরের বেটা কৌোদের পরীক্ষা 
করিবার জন্ত ডুব দিয়া গ্রীমার ঘাটের দিকে যাইতেছে, তোর! ট্রামার 
ঘাটে গেলেই তাহাকে দেখিতে পাইবি।” তাই আমর তাহার কথায় 
বিশ্বাস করিয়৷ এস্বানে আসিলাম |” 

বাবাজী । হ্্যারে পাগল ! এ সমস্ত পাগলামির কথ। কি তাহাকে 
বগিতে আছে? 

সঙ্গিগণ। না বলিয়া কি করি? আমর! হতাশ হইয়া গেলাম। 
আপনি যে এত দুর নিুরত1 করিবেন, আমর! ত তাছা স্বপ্নেও জানিতে 
পারি নাই। 

বাবাজী। নারে! এ কোনও নিটুরতা লয়, ডুব দিয়াই মনে 
হইল, দেখ! যাক্‌ ডুব দিয়া কতদুর যাওয়া যায়। তাই এইখানে 
আদিলাম। তোরা এত উৎরুষ্ঠিত হুইলি কেন? আমি বথাপষয়ে 
আশ্রমে বাইতাম। 

সঙ্গগণ। তাই বলিয়া কি মা এতক্ষণ নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিতে 
পারে? 

বাবাজী । আচ্ছ! বেশ বেশ! ভাল করিয়াছ। 

বশিতে বলতে তীরে উঠিয়া! আশ্রমে আগমন কররলেন। এইকগ 
ভাবে ভ্রীধাম নবন্বীপে পাঁচ ছয় দিন থাকিয়া প্রীগুরুদেবের নিকট বিদায 
গ্রহণ গুর্ববক পুনরার কুঠিথাটায় প্রত্যাগদন করিলেন। 
, মঙ্গিগণের মনে আজ আনন আর ধরে না। অনেকদিন গলে বাবাজী 
মহাশয় আসিয়াছেন | সকলেই প্রাণের আবেগে ইছার নিফটে গিয়া 
নানারূপ সুখ ছুঃখের কথা বলিয়া প্রাণের আবেগ মিটাইতেছেন। 
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বাবাজী মহাশরও সঙ্গে বাক্যে সকলের উপর বিশেষ গ্লীতি দেখাইয়! 
সকলকে সাস্বন! করিতেছেন। কয়েকদিন বার একদিন অপরাহ্ণ সময় 
একটী ভদ্রলোক আসিয়! বাবাজী মহাশর়কে বলিলেন-_“আজ্ঞে! 
আমাদের এইখানে বারোয়ারী কালী পুজ! হয় । একবার দর্শন করিতে 
বাইবেন কি? 
বাবাজী । বেশ তবাবা! চল। 
বলিয়া সঙ্গিগণকে বলিলেন--“থোল করতাল লইয়৷ চল ত, মাকে 
একটু নাম গুনাইয়৷ আসি ।” 
শুনিয়া সকলেই পরম উৎসাহ ভরে নাম করিতে করিতে 
বারোয়ারী তলায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বনথালোক সমাগম 
হইয়াছে, নামণ্ড খুব জোরে হইতেছে । সকলেই আত্মহারা ভাবে 
নৃত্য করিতেছে, আর ছাতে তালি দিয়া “ভজ নিতাই গৌর রাধে 
হাম। জপ হয়ে কফ হয়ে রাম।” এট নাম করিতেছে। বাবাজী মহাশক 
বৃত্য করিতে করিতে মায়ের মুখের পানে তাকাইয়। পদ ধরিলেন $--- 
কেউ কি দেখেছ ভাই প্রেম মৃর্তিমন্ত। 
প্রেমের স্বরূপ আমার গরু নিত্যানন্দ॥ 
কেউ কি দেখেছ ভাই ভাব মৃর্ঠিমস্ত। 
ভাবের স্বরূপ আমার গ্রভু গৌরচচ্জা ॥ 
কেউ কি দেখেছ ভাই জান হুর্তিদন্ত। 
জানের খ্বরূপ আমার প্রীঅহৈতচন্্ 1 
কেউ কি দেখেছ তাই রস মূর্থিমন্ত। 
রসের স্বরূপ আমার গদাধর চর 
কেউ কি দেখেছ তাই তবকতি সুর্তিষন্ত। : 
.. তত্ির স্বরূপ আমার বি্ীবাস চর ॥ . 
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ইত্যাদি কত কত পদ যে মুখে মুখে রচন। করিয়া গাহিট্ত লাগিলেন, 
ফে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আনন্দের পাখার বহিয়। যাইতে লাগিল। 
বারোয়ারী কালী মায়ের সন্ধুখে কৰি, যাত্রা বা খ্যামটা ছাড়া 
কখনও নামকীর্ডন হইয়াছে কেহ শুনেন নাই। রণতরঙ্গিনী মা 
আনন্দময়ী, নিতাই গৌর গুণ শ্রবণে আনন্দে মাতোয়ার! হইয়া আজ 
যেন প্রেম-তরঙ্গিনী হইলেন। যে লোকের সুখে কখনও হরে কৃষ্ণ, 
গোবিন্দ, নিতাইগৌর নাম শুনা যায় নাই, সেও আজ “নিতাই গৌর রাধে 
শ্টাম” বলিয়া নৃত্য করিতেছে । সংকীর্তনে কাম ও প্রেমের অবস্থা 
এবং উভয়ের পার্থক্য অতি বিশদ ভাবে ব্যাধা। করিতেছেন শুনিয়া 
উপস্থিত ব্যক্তিগণ পরমানন্দিত চিত্তে পরস্পর বলাবলি করিতেছেন-_- 
“আমর! বহুদিন বহুস্থানে নামকীর্ভন, ভাগব্তপাঠ প্রসৃতি শুনিয়াছি; 
কিন্ত কাম আর প্রেমের এরূপ বিশেষত্ব স্পষ্টভাবে কেহই বুঝাইয়৷ 
দিতে পারেন নাই। আজ এই মহাপুরুষের কৃপায় আমর। কাম ও 
প্রেমের স্বরূপতঃ পার্থক্য হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি আর নাই পারি, 
কিন্তু শ্রবণ করিয়। মন প্রাণের তৃপ্তি সাধন করিলাম। আমাদের 
কি ছুর্টেব যে এতদিন এমন মহাপুরুষের এস্কানে আস। বাওয়! সত্বেও 
আমর ইহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি নাই!” কেহ বলিতেছেন--“ভাই! 
মহাপুরুষের কপ না হইলে কি মহাপুরুষ চেনা যায়?” ইত্যাদি যাহার 
প্রাণে ষেরপ উদয় হইতেছে তিনি সেইরূপ সমালোচনা করিতেছেন। 
এ দিকে বাবাজী মহাশয় মা কালীর বন্ুখে বহুক্ষণ এইন্দপ ভাবে উদ্দও 
কীর্তন নর্তন করিয়া যথাসময়ে সংকীর্তন সমাঞ্চি করিয়। মাকে দণ্ডবৎ 
প্রণাম পূর্বক বাসার প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

একদিন বেলা অনুমান চার্টার সময় টাকীর জমিদার শ্রীযুক্ত 
বাৰু বতীন্্রনাথ মুন্সী আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। . জানি না ইতিপূর্বে 
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বাবাজী মহাশয়ের সহিত উহার পরিচয় আদি ছিল কিনা? সাক্ষাৎ মাত্রই 
যেন কতকালের পরিচিত ব্যকির স্তায় পরম্পর আলাপ ব্যবহার করিতে 
লাগিলেন। যতীন বাবু বাবাজী মহাশয়কে কাকা সম্বোধন করিতে 
লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় যতই দম্ভ প্রকাশ করিতেছেন, 
বতীন বাবু ততই সন্কুচিত ভাবে বলিতেছেন, “কাকা । আপনি মহাপুরুষ, 
আমা হেন সংসারাবদ্ধ, মায়ামুগ্ধ পণ্ড তুল্য নরাধমকে একটু কপ! 
করুন, যাহাতে নানারূপ বাধ! বিশ্বের মধ্যেও আপনাদের শ্রীচরণ স্বরণ 
রাখিতে পারি। প্রসছ সক্ষলম্মস্্র এই কথাটি সর্বদা যেন হৃদয়ে 
ধারণ! করিয়া রাখিতে পারি।” ইত্যাদি নানারূপ ইষ্ট গোঠী করিয়! 
বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। যতীন বাবু এই দিন হইতেই বাঁবাঁজী 
মহাশয়ের প্রতি অস্তঃকরণের সহিত ভক্তিভাব দ্েখাইতে লাগিলেন। 
একবার সদল বলে বাধাজী মহাশয়কে টাকী লইয়া যাইবার জন্ত বিশেষ 
অনুরোধ করিতে লাগিলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন--“বাবা | নিতাই 
টাদকে জানান । তাঁহার ইচ্ছা! হইলে দাসের যাইতে আপত্তি কি? দাদের 
কর্তব্যাকর্তব্যের সম্পূর্ণ ভার ঠাহার উপর। তিনি যেরূপ ভাবে নাচাইতে 
উচ্ছা করেন, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক জীবকে সেইরূপ ভাবে নাঁচিতে 
হইবেই হইবে ।” | 
কয়েকদিন যায় একদিন কি খেয়াল হুইল--বেল! অন্মান নয়টার 
সময় সজিগণকে নাম করিবার আদেশ দিলেন। সকলে নামবীর্ঘন আরম্ভ 
করিলে ইনি ফী এবং রাধাবিনোদকে ভেক দিয় কার্ড সহ উহাদিগকে 
ভিক্ষার, পাঠাইয়া৷ দিজেন।. নিজে একাকী অভি গন্ভীর-ভাবে বসিয়া 
আছেন 1. বেল রায় সাড়ে দশটার ময় সংকীর্তন কিবা আলিল। সে 
এক পর্ব ভাব, - সকলেরই চোখে জল, অঙ্গে গুলক, মুখে হ! 
হতাশ, সকলেই মৃত্যুপন্থরণ।: সংবীর্ন আসিবামাত্রই বাবাজী মহাঁপর 
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লা্টাঙ্গে দওবৎ করতঃ ভিক্ষার ঝোলা! গ্রহণ পূর্বক নৃত্য; করিতে 
লাঞ্সিলেন। কাহারই বাহ স্বতি নাই--লকলেই বিভোর । [কিছুক্ষণ 
নৃত্য করিতে করিতে বাবাজী মহাশয় ভাবাধিষ্ট হইয়া অটৈতঙ্জ ভাবে 
ভূমিতলে পতিত হুইলেন। সঙ্গিগণ ইহাকে ঘোর! উচ্গৈঃম্বর়ে নাম 
করিতে লাগিলেন। অশ্র-পুলকশ্কম্প প্রভৃতি স্বাত্বিক বিকারগণ 
সমকালীন ইহার দেহকে অধিকার করিল। বিস্কারিত নয়ন যুগল হইতে 
এরূপভাবে দরদরিত ধারে অশ্রু ঝরিতেছে যে দেখি অতি বড় 
পাষণ্ডেরও হৃদয় প্রেমে বিগলিত হইয়। যাইতেছে । সর্বা্ পুণকাবলী- 
বিভূষিত। বিকম্পিত অধরোষঠ ফুলাইয়! ফুলাইয়। রোদন করিতেছেন। এ 
অবস্থায় যে একবার ইছাকে স্পর্শ করিতেছে সেও গ্রেমাবেশে বিভোর 
হইয়] নৃত্য করিতে করিতে ভূমিতলে পতিত হইতেছে। কৈলাস 
বাবু বাবাজী মহাশয়কে নুস্ব করিতে গিয়। ইহাকে স্পর্শ কর্রিবাষাত্র 
উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । বছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় কিঞ্চিং 
স্থিরত। লাভ করিয়! সকলকে সাস্বনা করতঃ নাম সমাপ্ত করিলেন। 
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ইতিপুর্বে শ্ীধাম পুক্ী ঝাজপীট। মঠে শ্রীললিত! দাঁপীকে বাৰাজী 
্হাশয় নিজ হত্তের লেখা একখানি পত্র দ্বার! ঠাকুর-লেব| এবং বৈষঃব- 
সেবার নিরদ কিয়! দিয়াছেন যে “ঠান্কুর-মন্দির়ে দিব! রাত্র কবিরাধক্কাবে 
একটী স্বৃত গ্রন্দীপ জলিবে। ঠাকু্দের ভোগে একাজ দেশী খ্ 
ভি গন কোন মিষ্ট লাগিতে না। নগর, 'মধ্ো 'কোনস্মপ তৈ 
প্রবেশ ক্ষিবে না। দেশলাইএর আগুনে কোনও কার্য হইবে না 
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ব। আশ্রমে দেশলাই রাঁখিবে না। সন্ধ্যার পরে কেহ মঠের 
বাছির হইবে 'না। তামাক গাঁজ। প্রভৃতি কোনও রূপ মাদক জব 
মঠের কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না ব! মঠের মধ্যে প্রবেশ 
করিবে না। একবেল! ঠাকুরের রানা হইবে এবং বৈকালে শ্রীঞ্ীগগন্পাথ- 
দ্বেবের যে মহাপ্রসাদ আসে এ মহাপ্রসাদ শ্রীগণেশ মহাপান্র এবং 
গদাধর রথকে পূরণ করিয়া দি যাহা! উদ্বর্ত হয়, উহাই সকলে মাধুকরী 
করিবে। মঠে জ্রিসন্ধ্যা নাম কীর্ভন করিবে। তোমর। ব্যতীত ছু মুষ্ডি 
দ্বারা শ্ীজগন্পাথের মন্দিরের কীর্তন রক্ষা করিবে। দ্বৃতপ্ক ছাড়। তৈলপৰ 
কোন ভরবে ঠাকুরের ভোগ হইবে না।” ইত্যাদি। আজ আবার 
একখানি পন্র লিখিলেন---প্যধানিযমে আশ্রমের সেবা কার্য চলিতেছে 
কিন! পত্র পাঠমাত্র জানাইবে।” পত্রোস্তরে পুরী হইতে অংবাদ 
আসিল--পআপনার কৃপায় আপনার জআদেশানুরূপ সেবা কার্য 
চলিতেছে। পুরীবাসী আপামর সাধারণ জনগণ আপনার শ্রীচরণ 
দর্শন করিবার জন্ত বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন ; অতএব একবার শ্রীধানগ 
আগমন করিয়া! সকলের আনন্দ বর্ধন করিতে আজ্ঞা! হউক ।” পত্রখানি 
পাইবামান্রই বাবাজী মহাশয় পুধা রওন। হইবার অন্ত উদ্ভোগ করিতে 
লাগিলেন । কলিকাতা অঞ্চলের তক্বৃন্দ আরও কয়েকদিন কলিকাতার 
থাকিবার জন্ত বিশেষ অস্থরোধ করিলেও ইনি আর অপেক্ষা! না করিয়া 
সদলবলে শ্রধাম পুরী রওন। হষ্কলেন। বঙ্জে একখানি মহাপ্রভুর 
অয়েল পোর্টিং চিত্রপট রহিয়াছে । বেল! অনুমান লাড়ে আটটার 
সময় সকলে পুরী কাজ পট! মঠে আসিয়! পৌছিলেন। 

করুণাময় গরুর অপূর্ধব ভি | আজ তিন দিন হইল ভ্ীজগয়াখদেবের 
সেবার 'বন্দোধপ্তের অন্ত, একটা সাহেব ম্যানেজার, 'লিঘুক্ত হুইগ্জাছেন। 
তাহার বত্ধে আজ বেল) দখটায় সময় ভীজগঞ্লাথদেবের কাল খু 
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(প্রথম ভোগ ) »ইল। পুরীবাসী লোকের মনে আনন্দ আর ধরেন! । 
এদিকে বাবাজী মহাশয়ের আগমনবার্তী পাইয়া বলরাম"বাবু, নগেনবাবু, 
ভূবন সাউ প্রভৃতি ভক্তগণ বাগ্রচিত্তে আসিয়া ইহার চরণে দপ্তৃবৎ 
প্রণাম পূর্বক ই'হার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 
ইনিও প্রেমালিঙ্গন দানে উহাদের সকলের বিরহ যন্ত্রণা বিদুরিত করতঃ 
শ্রীধামের কুশল এবং ধামেশ্বর শ্রীজগঞ্লাথদেবের কুশল প্রশ্ন করিতে 
লাগিলেন । বলরাম বাবু হুষ্টচিত্বে বলিলেন--প্আজ্ঞে! বড়ই শুভ 
সংবাদ, আজ তিন দিন হইতে শ্রীগন্লাথদেবের সেবার সুশৃঙ্খলতার জন 
একটী সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। ত্তাার চেষ্টা এবং 
জগন্নাথদেবের ইচ্ছায় আজ দশটার সময় জগন্নাথের সকাল ধুপ হইয়াছে 
বদি আন্ত! হয় কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ আনাই।” বাবাজী মন্ধাশয় অতিশয় 
আননিত হইয়া গদগদকঠে বলিলেন-_পবপরাম । বড়ই শুভ সংবাদ 
দিলে। এত দিন পরে শ্রীঞ্গন্নাথদেব কপ! করিয়! গ্রহগণকে একটু 
দুরে সরাইয়াছেন।” 

খলরাম। আজ্ঞে! আপনি পূর্বে যাহা যাহা! বলিয়াছিলেন, 
সমস্তই আমর! প্রত্যক্ষ দেখিলান। আপনার আদেশে কনার্কতীর্থে 
নবগ্রহ পুঙ্ধাদি সমাপন করিয়া পুরী আসিবামান্রই শুনি যে গবর্ণমেন্ট 
হইতে জগন্নাথের সেবার জন্ত একজন ম্যানেজার নিযুক্ত হুইবার 
প্রস্তাব হইতেছে) কেধল রাজার মতামত সাপেক্ষ । তৎপর দশ 
পনের দিন পরে শুনি যে সমন্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে, শপ্রই ম্যানেজার 
আসিবে । মনে মনে আপনার কথার সহিত মিল করিয়! দেখিলাম, 
ঠিক একই কথ!। সাহেব ন্যানেজার এই কথা গুনিয়! প্রথমে সফলেই “ভীত 
হইয়াছিলেন ঃ কিন্তু ইছার ব্যবহার বা ধর্মভীব দেখি! সকলেই 
পর়মাননাত্ঠ। . )। 
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বাবাজী মহাশয় বলরাম বাবুর কথায় বড়ই সহ্ষ্ট ইইয় বলিলেন, 
-্প্নিতাই এর ইচ্ছায় বড়ই হ্ুখের বিষয়! যাও মহাপ্রসাদ লইয়া! 
আইস। শ্রীমগ্মহাপ্রভু আগমন করিক্সাছেন। তাহাকে সমর্পণ করিতে 
হইবে।” বলরাম আজ্ঞা পাইবামান্র ক্রতগতি শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে 
গমন পূর্বক নানাবিধ মহাপ্রসাদ লইয়া আসিলে বাবাজী মহাশয় 
সাষ্টাঙ্গে দণ্ডব্ত প্রণাম পুর্ব্বক মভাপ্রসাদের বন্দবা করতঃ একজনকে 
বলিলেন-_"দেখ, এ পঙ্গত ঘরে জ্মন্মহাপ্রভুকে বসাইর। বেশ পারশ 
করিয়া মহাগ্রসাদদ সেবা করাও ত।* তিনিও ইহার আজ্ঞানুসারে 
কার্য করিতে লা'গলেন। ওদিকে ভোগ হইতে লাগিল এদিকে প্রেম 
দাদা একটু বিস্মিতভাবে বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“আজ্জে ! 
যিনি পুর্ণ পুর্ণ তম সাক্ষাৎ ভগবান, নারায়ণারদি ধাহার 'অংশকলা, 
তাহাকে অপরের নৈবেছ বস্ত কিরূপে সমর্পণ হইতে পারে? আমি এই 
ব্যাপারের মুল মর্ম ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । 

বাবাজী। অতির্গুন্দর কথ! ! সকলে মনোষোগ পূর্বক শ্রবণ কর। 
পূর্বে অনেকবার তোমরা শুনিয়া যে লীল! এবং তন্ব ছুইটা পৃথক্‌ বস্তু । 
শীল! এবং তদ্ব একত্র মিভিত করিতে গেলেই বিপদ । তাহাতেই 
উপাসনা-বিভ্রাট উপস্থিত হয়। তত্বেতে গোম্বামিপাদগণ শ্রীমন্মহা প্রত 
সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন যে--“সাক্ষাৎ ব্রজেন্ুননদন শ্রীরাধিকার ভাব 
এবং কাস্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীধাম নবন্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।” এখন 
ব্রজেন্ত্র নন্্নের যদি তত্ব ধরিতে যাও তবে শাস্ত্র বলিবেন---."এতে চাংশ- 
কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ ম্বরং 1” ইত্যাদি ভূরি ভুরি প্রষাঁগ রহিয়াছে। 
তবে দেখ,জ্্রীকুফ পূর্ণ পর্ণতষ সাক্ষাৎ ভগবান? তবভিন্নত্ব হেতু শ্রীগৌরাজও 
পূর্ণ পুর্ণতম সাঙ্গাৎ ভগবান । ভগবানের জঙ্ম, কর্ম, উপনয়ন, : বিবাহ, 
মন্াস প্রভৃতি অসম্ভব ।” কারগ তিনি যত়ৈত্ধা পরিপূর্ণ নিক্রির, নিলি, 


টি চরিভ-স্মৃধা । 


খুখাতীত, নিব্বিকার পুরুষ । মার়াশক্তি তাহ! হ্ইতে দুরে অরস্থিত। 
ক্তরাং লীলাশক্তি লজ্জিততাবে অন্তরালে লুক্কান্িত বহ্িয়াছেন ॥ এই 
'সবস্থাতে যুগ-যুগান্তর খ্যান করিলেও তিনি অবাজ্মনসগোচর । নিজে 
বলিয়াছেন-_প্ন মে বিছুঃ স্থরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষরঃ ।”অজ্ছুন বলিয়াছেন-_ 
শন ছি তে ভগনন্‌ ব্যক্তিং বিছ্র্দেব। ন দানবাঃ। অন্ত্র-অনেক বাহু রবক্ত,- 
নেত্রং পন্ঠামি ত্বাং সর্ব তোহনস্তর্ধ পং ৷ নাস্তং ন মধ্যং ন পুন্য্তব্যাদং পন্ঠামি 
বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥* অনস্তদ্দেব শত সুখে বর্ণনা কৰিয়াও হানার এশ্বধ্য বা 
তত্বের এক কপ! প্রকাশ করিতে পারিশেন না, তাহাকে জীব কিন্ধপে ধারণ। 
করিবে? কাদেই তাহাকে অপরের নৈবেস্ত দেওয়। ত দুরেক কথা, 
ব্যাপ্যরূপে তানার ধ্যান পুরাই অসম্ভব । এই সমস্ত কারণে ভগবান্‌ দীবের 
প্রতি সদর হইন| ইচ্ছ! শক্তিকে অঙ্গীকার করতঃ নিজ বিকৃত্ব শক্তিকে নিজ 
অভ্যন্তরে আচ্ছাদন পূর্বক লীলা-শক্তির অধীনত। শ্বীকার করেন। এট 
অবস্থাতে লীলাশক্তি যেমন যেমন ভাবে ত্র লীলাময় বিগ্রহকে নাচাইতে 
ইচ্ছা করিবেন, তিনি ঠিক মন্ত্র-যুদ্ধে ন্তায় সেই সেই ভাবে নাচিয়। 
বেড়াইবেন। এএক্ট লীলা-শক্তির সহিত বিভুদ্ব শক্তির সংমিশ্রণে লীলা ময়ের 
আন্তবে আঘাত লাগে। ব্রগ্রলীলান্ গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমনকালীন আন্ধার 
স্তবাদিই এ বিষয়ে প্রমাণ । এত লীলানয় লীলাশক্তির বশতাপর হুয়া 
প্রতিজ্ঞা ককিন্গাছেন---”বিহরে প্রাকতে। বখা |” অক্জ্র--প্জাত1! মোরে 
পুজভাবে করম বন্ধন | সখ শুদ্ধ সখ্য করে স্বন্ধে কারোহণ॥ 
প্রিগ্ক। ঘি মান করি করয়ে ভৎ সন॥ বেদস্ততি হৈতে সেই হয়ে মোর 
মন ৪” আমাদের যাবতীয় খেলা-ধূলা এই লীলাময় বিগ্রহ লইর।। 
জীদন্মহাও্রভু নিজে ভীল্গগ্নাথ দর্শন, ষহাগ্রসাদ সেবন করিয়!ছেন। 
নব্যীপ ক্দবস্থান কালে নিন হত্তে শালগ্রাম দেশ করিয়। তদধরামৃত্ত গ্রহগ 
করিলাছেন। মর্ধযাদা, পুরুযোত্ধম সমস্ত. দেব-দেবীর সর্থ্যাদ। রক্ষা 
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করিয়াছেন। প্ধর্ম সংশ্থাপক প্রভু স্থানে সর্ব ধর্ম ।' লোক শিক্ষা 
হেতু কু না লঙ্ঘন কর্ম ॥” লীলাময় পুরুষকে এরশবর্ধ্য মিশ্রিত তত্বের 
মধা দিয়া দেখিতে গেলে, সম্বন্ধ রাজ্যে ভাবের উপাসকগণের প্রাশে 
আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া উপাসনার ব্যাঘাত জন্মে নাকি? শগীমাত! 
বা তত্তাবভাবুক কোনও ব্যক্তিকে বদি--প্যদছৈতং ব্রদ্ষোপনিষদি 
তদপ্যন্ত তদ্ভাঃ | ব আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সো২স্যাংশবিভবঃ |” এই 
কথাটা বুঝাইয়। দেওয়া হয় তবে কি তিনি আর শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গে ধুল! বা 
মুখকমল মলিন দেখিয়। উহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ববক নয়ন-জলে অভিষিক্ত 
করিতে পায়েন 1 ন! তৎদ্ধাতীর ভাব প্রেমের বিকাশ হর? না তাড়ন 
তৎসনাদি সম্ভব? | 

প্রেম দাদা! । বেশ কথ! কেহ নাহয় না বলিল। যখন বৃন্দাবনে 
গোবর্ধন ধারণ, পুতন1, অধাম্থরঃ ৰকান্তুর প্রস্ৃতি নিধন করিলেন বা 
নবহ্বীপে সাত প্রহরিয়। ভাব, মহাভাবাবেশ গ্রভৃতি হইল তখন কি লে 
গুলি বশোমতী ব। শচীনাত| প্রভৃতি কেছ দশন করেন নাই বা অনুভব 
করেন নাই? 

বাবাজী । এ্রঁটাই পূর্ণ যাধুর্ধের বিকাশ । “দেখিলেও নাহি মানে; 
কেবলার ক্লীত। এ্রশবর্ধা শিথিল প্রেমে নহে মোর শ্রীত॥” গোস্থা মিগথ 
সে বিষয়ে ত স্পষ্টই পিদ্ধান্ত করিয়াছেন। “বিঝু বারে কৰেন ক্কষ্ণ অন্র 
সংহার |” যোগঘারা ব্রজগোপীগণের প্রেম পরীক্ষার অন্ত বছ খর্্যয 
'দেখাইয়াছেন ; কিন্তু উহার! কিছুতেই বিচলিতা হন নাই। বালক 
অবস্থার কুফের মুখের মধ্যে চতুর্দশ ব্রন্ধাড দেখিয়া যশোসতী দেবা 
বিদ্যিতা না হইর! গ্রহবৈগুণা বা কোন অপদেবভার আশ্রর জ্ঞানে 
নানান্প শাস্তি স্বত্যরন করাইলেন। গোপীগণ কষকে পুতনা 
প্রভৃতি সীতা! এথং হৃহানক প্রভৃতি গো-ছত্যা দোষে (বত করিয়া 


৯২, ঢচরিত-ন্ুখা । 
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তীর্থ পর্য্যটন ও তীর্থনানরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধাধ করিলে কৃষঃ 
যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক সর্বতীর্ঘগণের রে করিবামাত্র 
সমস্ত তীর্থ মূর্তিমান ভইয়া অধিষ্ঠান করিলেন।। এ সমস্তই 
গোপাগণ স্বচক্ষে দেখিলেন) কিন্তু তথাপি যোগমায়ার কূপ! ভিন্ন 
কষে কোনওরূপ ্রশ্বধ্যভাব উহাদের কাহারই প্রাণে আসে 
নাই। এই জন্তই স্বারকা ও মথুরা হইতে বৃন্দাবন-লীলার আধিক্য 
প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মকাপ্রভু সম্বন্ধে শ্রীকবিরাজ গোসম্বানা 
প্রভৃতি ত কোনও তত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাট বা প্রয়োজনও হয় 
নাই। তাহাদের বত কিছু তত্বসালো5ন! ব্রজেন্্রনন্দন লইয়া । ঘেমন 
ব্রজেজ্ নন্দন পুণ পৃর্ণতম ভগবান সাব্যস্ত হইগেন, অমনি একটি কথাতে 
সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন যে__*্ত্রজেন্্রনন্দন যেই, শচীন্ুত হইল সেই।” 
ইত্যাদি। সে কৃষ্ণচন্ত্রকে যাহার! সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবে উপাসন! 
করেন তাহার! নারায়ণের প্রসাদ, গোপেশ্বর বা কাত্যায়নীর প্রসাদ 
অকাতরে কৃষ্ণকে সমর্পণ করিতেছেন। উহাতে ভাছাদের হদয়ে 
কিঞিম্মাত্র সঙ্কোেচতা আসে না । 

প্রেমধাদা। আচ্ছা, তবে ধাহার। অননীয়া ( অনিবিদিত শস্ত ) দ্বার! 
মহাপ্রভুর সেব! করেন, ঠাহার! কি অন্ঠায় করেন? ৭৮4 

বাবাজা । না,তাহা কেন হইবে? মহাপ্রভু তাবনিধি। ধাছার যে ভাবে 
ইচ্ছ! তাহাকে ভজিলে তিনি তদ্জাতীয় ভাবে তাহার. সেই ভবন 
গ্রহণ করেন। শ্রীঅছৈত প্রত নিজ গৃহে একত্র ভিনখানি পাত 
কক্সির়া! তিনখাঁনিতেই তুলসী মঞ্জরী লীত ঘ্বত ঘবার। অভিযিদ্ঞং করিলেন, 
কিন্তু কুষ্চকে একখানি পাতার ভোগ দিলেদ। অপর দুইটী পারশ 
আঙনিয়াই রহিল। শ্রীনগ্মহাগ্রভূ- এবং শ্রীনিত্যাদদ প্রভু আসিয় 
উপস্থিত হুইযামাত ভ্ী্জবৈত প্রভূ পূর্বোন্ধ অমনিয়। পারণ ছুইটীতে 


সন্দেহ ভঞ্রন। ৯৩ 


দুইজনকে বসাইলেন। লীলাময় পুরুঘ মহাপ্রভু কিন্তু ক₹ষ্জনৈবেস্ত 
জ্ঞানে অঙৈত আচাধ্যকে বহুবিধ প্রশংস। করিতে লাগিলেন । তবেই 
ভাবিয়া! দেখনা কেন, তুমি হে ভাবেই দেওন। কেন তিনি তীহার নিজ 
ভাবান্থসারে গ্রহণ করিবেন । অতএব কেহ এই ছুইভাবের কোনও ভাবকে 
পরিত্যাজ্য একণ! বলিতে পারিবেন না । এইরূপে নানাপ্রকার কথোপ- 
কথনে বহক্ষণ কাটিয়া গেল। এদিকে মহা প্রভুর ভোগাস্তে লপিতাদাসী 
ইহাকে মহা প্রসাদ পাইবার কথ! বলিলে সকলকে সঙ্গে লইয়া একত্র 
মহা প্রসাদ গ্রহণ পূর্বক বিশ্রাম করিলেন। 


সনোহ তর্ভীন। 


অপরাহ্ণ সময় বাবাজী মইাঁশয় স্গিগণ সঙ্গে কার্তন কারতে করিতে 
শঞ্গল্লাপদেতের মন্দিরে গমন করিলেন। পুরীবার্সা আবালবৃদ্ধ 
সাপুকুষ সকলেই বাবাজী মহাশয়ের দর্শন গাইবাধাত্র যেন আশ্তর্য্যান্থিত 
হতে লাগিলেন। সকলেরই মনে ধারণ! ছিল যে বাবাজী মহাশয় 
পাগল হইয়া গিয়াছেম । আর ভাল হইবার আশ। নাই। অনেকেই 
এগস্ত বিশেষ হঃখিত ছিলেন। আজ বড় রাস্তায় ঠিক পুর্ব্ববৎ মন- 
প্রাথ-মাতান সংকীর্তন-ধ্ব্নি শুনিয়। সকলেই যেন স্বৃত দেহে প্রাণ 
পাইলেন। এক একজন প্রাণের আবেগ সন্থরণ করিতে না পারিয়। 
ইয়া গিয়া সংকীর্তনাবকাশে ইহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক গণ গদ 
কে অর্ধাঙ্গীন কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিতেছেন । ইনি হাসিমুখে 
ত্র করিস! সকলের মমোব্যথা দূর ক্ষ্পিতেছেন। ক্রেমে গীনন্থিরে 
যাইয়। গ্রীজগর়্াথদেবের দর্শন পাইবাদাত্র ছুইটী নয়ন ধারায় ইহার মুখবুক 
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ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গদগদকণ্ে নানার়প ঝ পদাবলী হবার! 
অনেক প্রকারে স্তব স্ততি করিতে লাগিলেন। মাধব্‌ পণ্তপাঁলক দূর 
হইতে ইহার কঠধবনি শ্রবণ করিয়াই হৃষ্টচিত্তে ঠিক দ্বাবাজী মহাশয় 
কি না এই ইতন্ততঃ করিতেছিলেন ) যেমন ইনি ভউজগমোহনে উপস্থিত 
হইয়াছেন, অমনি জ্রতগতি বাইয়। কুশল জিজ্ঞাসা বরা মাত্র বাধাজী 
মন্থাশয় বলিলেন- -প্বীহার কুশলে জগতের কুশল তাহার সেবার আজ 
কাল কিরূপ বন্দোবস্ত হইতেছে বলুন দেখি ?” 

মাধব। শ্রীগন্লাথদেবের ইচ্ছায় ' আজকাল অতিনুগ্ধর ভাবেই 
চলিতেছে । তবে এই ম্যানেজারটী বদি হিন্দু 5ইতেন তাছা হইলে 
আরও ম্ুবিধ! হইত? কারণ ইনি ত আর মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে 
পারিতেছেন না। তবুও প্রতুর কপার কৌশলে অনেক কার্ধা বুঝিয়৷ 
জইতেছেন। 

বাবাজী । আপনাদের সহিত কিক্ধুপ ব্যবহার করিতেছেন? 

মাধব। ব্যবহারটী অতি মধুর। কড়! মেজাজ নছে। প্রথম দিন 
আসিয়াই সেবক পাগাদিগকে ভাকাইলেন। আনর1 সকলেই উপস্থিত 
হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন--“আপনাদের ইই শ্রীঞ্গঞ্লাথদেবের সেবার 
কিরূপ নিয়ম আমি একবার গুনিতে চাই। আজি আপনাদের হিন্দু 
নই বলিয়া আমার নিকট সেবার- কথা বলিতে কোন আপাতত আছে 
কি?” গশুনিয়। আমর! সকলেই একবাক্যে বলিলাম--“আজ্ঞে! ন! 
হন্কুর! আপনাকে বখন প্রীজগন়্াথদেব তীঁঙার নিজ সেবার 
স্বশৃঙ্খলতার জন্ত অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন আপনি জামাদের অপেক্ষা 
তাহার বিশেষ অন্তয়ঙগ লন্গেছ নাই। জাপনার নিকট বলিতে আবার 
গতি কি?” বলিয়! নিত্য সেবার মোটামুটি নিরমণ্ডলি বল 
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ম্যানেলার । আচ্ছা, আজকাল এই নিরমমত সেব! হইতেছে কি? 

আনর1। হন্ধুর! এ নিয়মের একআন! হইতেছে কিন! সঙ্গেহ, দিন 
বাতের মধ্যে যেদিন মধ্যাহ্ন ধুপ হইল, সেদিন আমর! মনে করি খুব 
সেবা হইল। 

দ্যানেজার। আচ্ছ!, এই সেবা! না হওয়ার কারণ কফি-_অর্থাভাৰ 
না অন্ত কিছু? 

আমরা। আজ্ঞে! জগক্লাথ উশ্বর; তাছার অর্থের অভাব নাই। 
কেবল বন্দোবন্তের অভাব। মোট কথা রাজ! বাহাদুর ধদি একটু 
ৃষ্টি করিতেন, তাহ! হইলে সমস্ত কার্ধা স্ুচাকষরূপে চলিত। 

ম্যানেজার । রাজ! বাহাদুর নিঞ্জে কোন সেব। করিতেন কি? 

আমরা । আজে! সেবা না করিলেও তীহার একটু শাসন 
থাকিলে সেই ভরে কার্য্য তাল চলে। 

ম্যানেজার | আচ্ছা, অগঞ্জাথ কি এক রাঁজারই উপান্ত ন! 
জাপনারদেরও ? ্ 

আমরা । হভূর | ইনি জগক্াথ, রাজারও ইষ্ট, আমাদেরও ইঞ, 
ঘগবাসী সকলেয়ই ইষ্ট। 

ম্যানেজার । আচ্ছা, সেবাই ত উপাসল ? ৃ 

আমর1। আজে হ্যা, সেবাই প্রধান উপাসনা! । সেবা বিন! 
কখনই সাধা বস্ত পাওয়া বার ন। 

ম্যানেজার । আচ্ছা, যাহাদের নিজ কর্তব্য জান থাকে, তাহাদের 
উপাসনা সন্বন্ধে অপরের শাসনের অপেক্ষা করে কি? বড়ই ছঃখের 
বিষয়, আপনার। হিন্টু আপনাফেরই উপান্ত ফ্েংভার উপাদনা বা লেবা 
সন্ধে বন্দোবস্ত করিবার জন্ত আছি একজন ষ্টিযান আসিয়াছি? 
ইহাতে আপনাদের বআপমান বোধ করা উচিত নয় কি? আহার. 
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বিশ্বাস, আপনার স্ব শ্ব কর্তবা রষ্ট হওয়ার দরুণই! সেবায় এইরূপ 
বিশৃঙ্খলত৷ ঘটিয়াছে। কতস্থানে দেখ! যাঁয় যে নিজ ইষ্টদেবের 
সেবার জন্ত লোক কত কায়ক্লেশ সহ করে। এমন কি ভিঙ্ষ। 
করিয়৷ পর্যাস্ত কত লোক সেব। করিয়! থাকে । আর এ কিনা সমস্ত 
ব্ত প্রস্তুত) কেবল সেবকের! নিজ নিজ কর্তব ত্রষ্ট হওয়ার দরুণ সেব। 
বন্ধ! এ শম্বদ্ধেকি কর্তব্য আমি আপনাদের উপর বিচারের 
ভার দিলাম। 

আমরা! সকলেই নীরব। কি 'আার বলিব? সাহেবের কথা 
শুনিয়া আমাদের চোখে জল আদিল। উপস্থিত সেবক পাগাগণ সকলেই 
এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন যে যথার্থই এ বিষয়ে আমাদেরই সম্পূর্ণ 
দোষ। আমাদের ইষ্টদেবের সেবার 'জন্ত আমরা যি অবহেলা ন: 
করিতাম তবে কি এতদূর দুরবস্থা ' ঘটিত? যাহা ইউক কাণ 
হইতে আমাদের নিজ নিজ কর্তব্য সন্বদ্ধে আমর! বিশেষ উদ্যোগী হইব। 

সাহেব সন্ধ্টচিত্তে বলিলেন--*বড়ই সুখের কথা; আপনাদের কার্যয 
আপনারা করিলে আর পরের বলিবার অবকাশ কোথায়? এবার 
বাহার চৈতন্ত ন! হইবে তাহায়. পক্ষে কিন্তু বড়ই অনিষ্টের আশঙ্কা, এটা 
সকলেরই ধারণ! রাধ! দরকার ।” সেইদিন হইতে তিন ধুপ, পাঁচ 
অবকাশ, বড় শিক্গার প্রভৃতি বাবতীয় কার্য অতি শ্ুন্দর রূপ 
চলিতেছে । বেল! দশটা বাজিতে ন1 বাধিতে সকাল ধুপ শে 
হইয়া যায়। 

মাধব পণ্ুডপালকের কথা গুনিরা বাবাজী মহাশয় প্রেম-পুলকিত 
অজে উহাকে আলিঙ্গন করিগা বলিলেন-প্বড়ই জ্ুখের বিষয় 
আপনাদের প্রাণের প্রাণ গীজগয়াথদেবের অন্ত বে আপনাদের প্রাণ 
করিয়াছে, তাহার দিকে যে ক্যাপনাদের দৃি পতিত হইয়াছে, 
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চছা দোখয়। শুনিয়া ধন্ত হ্ইলাম। সকলই ইচ্ছানয়ের ইচ্ছা! 
সাহেব ম্যানেজার না আমিলে প্রথম প্রথম এরপ ুশ্ঙ্খল হইত বলিয়া 
আমার বিশ্বাস নহে। মঙ্গলময় যখন যাহা করেন মলের জন্ত।” 
ধরিয়' আঁননে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইকপ পরমানন্দে বহুক্ষণ 
নৃা কীর্তনের পর শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া সমুদ্র দর্শন মানসে নাম 
করিতে করিতে গমন কারলেন। সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইয়। সকলেই 
দাষ্টাঞ্গে প্রণাম করতঃ কেবগ মাত্র ম্পর্শ করিবেন এই সন্ধ্প ছিল; 
কন্ত তীর্থরাঞ্জের আকর্ষণে কেহই আর স্থির থাকিতে না পারি! 
একেধারে জলে নামিয়। মনের আনন্দে সাধ্যানুদার়ে সাতার খেলিতে 
খাঁগলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে জলকেলি করিয়া! শ্রীত্রীঃরিদাস ঠাকুরের 
নাধিস্থান, টোটাগোপানাথ, গঙ্গামাতামঠ এবং গম্ভীর! প্রভৃতি দর্শন 
করিয়। ঝাঁজপাটা মঠে প্রত্যাগষন করিধেন। খাবাজা মহাশয় 
ঘাসিয়াছেন শুনিবামান্র বনধলোক আআসিয়! ইহাকে দর্শন করতঃ মনের 
মানন্দে নানারপ প্রক্নোত্তর দ্বার! নিজ নিজ মনের সনেহ দুর করিতে 
শীগিলেন। 
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পুরীবাসিগণ বাবাজী মছাশয়কে পাইয়া পূর্ববৎ আনন্দ করিতে 

াগিলেন। আশ্রমের ঠীকুরসেবার ভার শ্ীকিশোরী দাসী 

সার উপরে দেওয়া হইল। কিশোরী দাসী আত প্রীতির সচ্ছিত 

ঠিক অষ্টকাল লীলা আন্ধার সেবা! করিতে লাগিল। আবার সময়ে 

নযয়ে কোন কোন নৈমিত্তিক লীবানুযাযজী ঠাকুরের বেশ করিয়া 

ধেহ সেই. লীলা উদ্দীপক নৃত্য গীত প্রভৃতি বীর! রসপুটি সাধন 
পৃ 
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করিতে লাগিক্লা। একদিন বাবাজী মহাশক্স কিপোরীদাসীকে ডাকিয়া 
বলিলেন--”"তোমর। ত সকলই বেশ করিতেছ, একদিন রাই সাজ 
করিতে পার?” কিশোরী দাসী পরমাসানিতদিতে বলিল-- 
"আন্ঞে! আপনার কৃপা হইলে অসভ্ভবও বখন সম্ভষ' হইতে পারে 
তখন এ আবার কত কথা?” ললিত। দাসী বলিব-”-”কেবল রাজ 
করিয়া রাখিলে ত আর হইবে না, তান্ুযায়ী কীর্তন এবং রাজ 
রাজেশ্বরীর উপযুক্ত ভোগ রাগ কর! চাই ত?” | 

বাবাজী মহাশয় একটু মৃছ হাসিয়া বলিলেন-_-পরাই . রাজ হইজে 
ভোগ রাগের ভার ত সখাদ্দের উপর, সে সমস্ত কি আর পরে 
যোগাড় কারবে 1? তোমাদের কাধ্য তামরা কর? আমর। মহা প্রসা' 
পাইবার অধিকারী ।” সঘী সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিগ-_-"আচ্ছ 
তাহাই হুইবে। মহাপ্রসাদ পাইবার সমন» আপনাদিগকে পাইব ত ?" 

বাবাজী মহাশয় “ছ্্যা, সে বিষল্ে খুব প্রস্তৃত” বলিয়া গুঁজগন্পাথ দশে 
গমন করিখেন। এদিকে রাহরাজার উপযোগী বেশ-ছৃষ। প্রস্তত হইতে 
লাগিল। জাগামী পূর্ণিমা দিবস দিন স্থির হুইলা ব্রিজ দা? 
বলিলেন--"আমার নিকট রাইরাজার পাল আছে।” বাবাঞ্জ 
মহাশয় পদগুলি সমস্ত শুনলেন। 

পূর্ণিমার দিন সকাল হুইতে নানান্ধপ বন্দোবস্ত হইতেছে। 
আশ্রমবাঁসগণের আনন্দ আর ধয়ে না। সকণেই আপন আগণ 
ভাবানুযারী কার্ধেযর জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কেহ বা কার্তন করিবেন 
বলিয়া নানান পদ পদাবলী ও অলঙ্কারাদি প্ররণ করিতেছেন। 
কেহ বা খোল বাজাইবেন ভাবির! আনন অধীক্ হইতেছেন। 
কেহ কেহ ব! নৃত্য করিবেন বলিক্াা নানার'প বেশ তৃষা যোগাড় 
করিতেছেন। এদিকে ললিতাদাসী আধ মণ ময়দার লুচি, একমগ 
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গ্বের সুজির পায়স, শীচসের সুজির ধোহনভোগ এঝ তহুপযোগী 
ঢা, তরকারি ও অন্তান্ত মিষ্টি প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তত করিবার 
যাগাড়ে ' আছেন । -বাধাজী মহাশয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্রলোক দ্রিগকে 
নমস্ত্রণ করিলেন । ঠাকুরের সেবাইত কিশোরী দাসী এবং তৎসহযোগিগথ 
নানাবিধ সাজ লজ্জা নির্মাণে ব্যস্ত। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাল 
উপস্থিত হইল। কিশোরী দাসী সন্ধ্যা আরতি শেষ করিয়া বাবাজী 
মহাশরকে বলিল-_- “আজ্ঞে ! রাত্র দশটার পর ভিন্ন ত দর্শন খোলা হইতে 
পারিবে না: কারণ যথাসময়ে অভিসার করিয়! নিকুঞ্জে মিলনের পর 
তবে ত শ্রীমতী রা হইবেন? ইহার পুর্বে কিন্ধপে দর্শন খোল! 
হইবে?” বাবাজী মহাশয় হৃষ্টচিত্তে বলিলেন--”ঠিক ভাবাহুষায়ী কার্ধ্য 
করিবে, ও বিষয়ে আমার আনন্দ বই নিরানন্দ নাই। তোমরা 
তিক ভাবানুষায়ী ভগবংসেবা করিয়। নিজেরাও ধন্ত হও আমাকেও 
ধ$ কর। কোন লোকাপেক্ষার দ্বারা তোমাদের ভাবের অভাব 
না ঘটে, এইটাই সর্ব! নিতাই চাদের চরণে আমার প্রীর্থনা। বাও 
গ্রাণের মত করিয়া ঠাকুরকে সাজাও ।” বলিয়া! নিজে কার্বনের কাছে 
গেলেন, এদিকে ঠাকুরের বেশ হুইতে লাগিল। ত্রিতঙ্গ দাদ! অভিসার 
কার্তন আরম্ত করিয়াছেন। ইনি বসিয়! কীর্তন শুনিতেছেন, আর যে 
মস্ত তক্তগণ আসিতেছেন, তাছাদিগকে যথাযোগ্য সমাদর পূর্বক 
সাইতেছেন। রাত্র অনুমান নয়টার সময় কর়েকটী ভদ্রলোক 
কটু হুঃখিত চিত্তে বাসায় ফিরিয়া বাইবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয় 
[বাজী য্াশয় উহ্াদিগকে আর একটু সময় অপেক্ষা করতঃ ঠাকুর 
শন করিয়া যাইতে বলিলেন। ভদ্রলোক কয়টা যে কোনও অবস্থার 
|কবায ঠাকুর দর্শন করিবার জন্ত বড়ই ব্যাকুলতা। প্রকাশ পূর্বক 
বাজী মছাশয়কে প্রীর্থনা করিতেছেন যে, “আমাদের বাসায় বিশেষ 
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প্রয়োজন অর্থাৎ দশটার সময় কয়েকটা ভক্ত আগমন করিবেন আমর 
না! থাঁকিলে উহারা ইঃখিত চিত্তে চলিয়া যাইবেন ; সুতরাং আমাদের 
না গেলেও নয়; এদিকে একবার ঠাকুর দর্শনের ১ বড়ই 
উৎকষ্টিত। যাহাতে উভয় কুল রক্ষণ পায় আপনি তাহার ব্যবস্থা, করুন ।” 
বাবাজী মহাশয় কিংকর্তব্যবিমূড় ভাবে ভাবিতেছেন,_-একদিকে' ভক্তের 
উৎকণ্ঠা, অপরদিকে নিজগণের ভাবের প্রতি আঘাত। নিজগণের 
প্রাণের ব্যথ। মিটাইবার অনেক উপার হইতে পারে, কিন্তু ভক্তের প্রাণের 
£খ মিটাইবার ত কোনই উপায় নাই। বিশেষতঃ বিদেশী ভক্ত ; আজ 
তাহাদের দর্শন ন! হইলে পুনর্ধার এরূপ সুযোগ ঘটিবে কিন সন্দেহ । 
ইত্যাদি নানারূপ বিচার করিয়। ভক্ত-বাঞ্ছ৷ পুরণ করিবার গন্য দৃঢ় 
সন্কর্ন করতঃ ঠাকুর মন্দিরের দরজায় দড়াইয়া বলিতে লাগিলেন. 
“এববার দরজ। খুলিয়া দাও, আবার ধন্ধ কারণেই হইবে ।” সেবক্গণ 
একনিষ্ঠ ভাবে ঠাকুর সাজাইতেছেন, এ অবস্থায় খোল! অসম্ভব বিবেচনায় 
কোনই উত্তর করিলেন না। ইনি পুনঃ পুনঃ ডাঁকিতেছেন এমন কি 
হাতের ভ্বার। দরজার উপর আঘাত কারয়া পর্য্যস্ত খুলিবার জন্ত 
বলিতেছেন, তথাপি ভাব-নিষ্ঠ সেবকগণ ভাবের অভাব মনে করিয় 
কিছুতেই দরজ! খুলিলেন না! এদিকে ভক্তগণ অত্যন্ত হঃখিত হইতেছেন 
দেখিয়া অবশেষে ইনি দরজার কবাটের উপর সজোরে এক পদাঘাত 
করিধেন, তাহাতেও কবাট খুলিল ন! দেখিয়া ক্রুতপদ্দে অপর দরজা 
দ্বারা মন্দিরে প্রবেশ করিবেন একট সময় পশ্চাদ্ভাগ হইতে ললিত। 
দাসী বলি্--দবাবু ভক্তদিগের বাঞ্চ। পুর্ণ করিবার জন্ত রাই রাগ! 
কর। অপেক্ষা ন। করাই ভাল ছিল।” বাবাজী মহাশয় পশ্চাৎ ফিরিয়া 
উহাকে দেখিবামাত্র বাম হাতে উহার গালে এক চাপড় মারিয়। মা্দিরে 
শ্রবেশ পূর্বক দরজা খুলি! দিলেন । ভক্তগণ দর্শন করিয়া! পরমানন্দ 
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লাভ করিলেন। এদিকে সেবকগণ ও অন্তান্ত সঙ্গিগণ অত্যন্ত হুঃখিত 
হইয়া পড়িলেন। কেহ ব ধৈর্য্য ধাঁরতে ন! পারিয়। অবশেষে উচ্চৈঃন্বরে 
রোদন করিতে লাগিলেন। . নান! বিভ্রাটের জন্ত কিছু সময় কীর্তন 
বন্ধ হইল। পরে বাবাজী মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় ভ্রিভঙ্গদাদ! রাই- 
রাজার কয়েকটা পদ কীর্তন করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু যেরূপ 
আনন্দ হইল না। যাহার! নৃত্য করিবার জন্ত ন্ুসাজ্জত ছিলেন, 
তাহাদিগকে নৃত্য করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেও তাহার! 
আর নৃত্য কাঁরলেন না। আত অল্প সময়ের মধ্যে আশ্রম একেবারে 
জনতা শুন্ঠের ন্যায় নীগব অবস্থ। ধারণ করিল। ঠাকুরের ভোগ রাগ 
হইয়া গেল। সেবকর্দের মধ্যে প্রায় অনেকেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন 
না। অন্তান্ত যাহার! উপস্থিত ছিলেন, তাহার মহাপ্রসাদ পাইয়! 
স্বন্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বাবাজী মহাশয় কিঞি প্রসাদ গ্রহণ 
পূর্বক বিশ্রাম করিলেন। পরদিবস প্রভাতে বাবাজী মহাশয় ললিত! 
দাসী, কুন্গম মঞ্জরীদাসী, কিশোরীদাসী প্রভৃতিকে ভাকিয়। বলিলেন-_ 
প্দেখ, কাল আমি তোমাদের প্রাণে বড়ই আঘাত দিয়াছি। এ 
আধাতটা যে আমি অজ্ঞাতসারে দিয়াছি তাহ! নহে, জানি! গুনিয়াই 
তোমা'দগকে ছুঃখ দিয়াছি। তোমর! সরল প্রাণে বল দেখি, ইহাতে আমার 
কি শাস্তি হওয়া উচিত? কেবল যে তোমাদের প্রাণেই আদ্বাত দিয়াছি 
তাহা! নহে) আমার বিশ্বাস__শ্রারাধারাণী এবং রাধাকাস্তও আমার 
ব্যবহারে ছুঃখ পাইয়াছেন। আমি ক্রোধের বশবর্থী হইয়। যখন নিকুঞ্জের 
দরজায় পদাধাত করিয়াছি, তখন আর জামার তোমাদের সহিত একত্র 
বাস ঝা. আহার ব্যবহার কর! সম্পূর্ণ অন্তায়। আম আত কইতে 
হৃসিংহদেবের উপাসক বলিয়! পরিচয় দিব। রাধাগ্োোবিন্্ বা নিতাই 
গৌরাঙগের দাসদানী বলিয়া পরিচয় দেওয। কোনমতেই উচিত নহে। 


১৬২ চরিত-সথধা । 


শ্রীরাধাকাস্ত দৈব যেরূপ ভাবে নীচে বসিয়াছিলেম, বগি আমার লাথিতে 
দরজা খুলিয়া যাইত তবে তন! জানি কি সর্ব্নাশই হইত ॥ অতএব 
আমি আর এই আশ্রমে থাকিবার উপযুঞ্ধ নহি।” বলিয়া যেমনি 
গমনোগ্ভত হইলেন, অমনি সকলেই ইহার চরথ ধারণ পূর্বক সাশ্রু- 
গদ্গদকণ্ঠে বলিতে লাগিণ-_-”আমাদের অপরাধ ণার্জন। করুন, 
আমর! বুঝিতে ন৷ পারিয়। আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি । আমরা 
যখন আপনার অন্ুগতা দাসী, আপনার আজ্ঞানুবর্তিনী হুইয়া আপনার 
কপাদত্ত সেবা করিতেছি, তখন আপনার বাকোবর ভাল মন্দ বিচার 
করিবার আমাদের অধিকার কোথায়? আবচারে আপনার আাদেশ 
পালন করাই ত আমাদের কর্তবা? ঈমতএব আপনি আমাদের অপরাধ 
ক্ষমা করুন।” বাবাজী মহাশয় বলিলেন--প্না! তোমাদের ত কোনই 
অন্তায় হয় নাই? তোমরা ত উপযুক্ত কাধ্য করিয়াছ। তোমরা ত 
আমার কথ! ছাড়! কোন কার্য কর নাই? আমিই ভ্রমবশতঃ আমার 
পূর্ব কথা ভুলিয়া গিয়া! তোমারদ্িগকে অশেষ হঃখ দিয়াছি। তোমরা 
আর বাধ! দিও না; আমার অস্তঃকরণের বৃত্তি যে কয়েকদিন পরিবর্তন 
ন। হইবেঃ সে কয়াদন আমি স্থানাস্তরে বাস করিব । তোমাদের 
কোনই ভয় নাই, তোমাদের ব্যবহারে আমি বিশেষ সুখী হইয়াছি। 
তোমরা সকলে মিলিয়! ভগবৎসেবা কর। ভাগ্যে যখন ঘটিবে 
আসিয়। তোমাদের সহিত সেবার যোগ দিব” বলিয়! বাহিরে চলিয়! 
গেলেন। প্তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব বর্জিত” এই বাক্যের একমাত্র 
আশ্রয়, স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র প্রভুর উপস্থিত ব্যাপারে সঙ্গিগণ কিংকর্তব্য- 
বিমূড় ভাবে মৃতপ্রার অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইনি শ্রীগন্নাথ 
ন্নেষের দর্শন করিয়া প্রাণ বল্পভ মঠে আলিয়া উপস্থিত হুইলেন। 
সর্গিগণ অনেকেই সন্ধান পাইয়া! সে স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলে সকলকে 
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বিদায় দিয়া কেবল প্রেমদাদাকে কাছে রাখিলেন।* উহ্বার উপর 
আদেশ যে “একপোয়! ভাগ, একপোয়! চাল, আধবপোয়া লঙ্কা মরিচ, 
আধপোয়! জিরা-মরিচ, আধপোয়! হলুদ প্রভৃতির দ্বারা খিচুড়ি পাঁক 
করিয়া গরম গরম শ্রীনৃসিংহদেবের ভোগ লাগাইবে। কারণ বর্তমান 
অবস্থার আমার রাধ। গোবিন্দ বাঁ নিতাই গৌরাঙ্গের প্রসাদ পাইবার 
ধিকার নাই।” প্রেমদাদা আদেশানুরূপ কার্ধ্য করিতে লাগিলেন । 
প্রা পনের দিন এইক্প অবস্থায় থাকিলেন। এদিকে আশ্রমবাসিগণ 
বাবাজী মহাশয়ের আল্লামে প্রত্যাগমন্‌ কামনার এই পনের দিনের মধ্যে 
[তনটা অষ্টপ্রহর, দুইটী চব্বিশ প্রহর নাম কীর্ভন করিলেন। 
করুণাময়ের করুণ! হঈল। শেষ চব্বিশ প্রহরের পরদিবস আশ্রমে উপস্থিত 
হইলেন। সঙ্গিগণের মনে আনন্দ আর ধরে না। পূর্বরবৎ আনন্দ উৎসব 
চলিতে লাগিল। এই হইতে সেবা! এবং কীর্তন এই উভয়ের বিশেষ 
ভাবে সমন্বয় রাঁখিয়। যাহাতে কোনও রূপ রসাপ্তাসর্দোষ না! ঘটে, 
সেইরূপ ভাবে সেবকর্দিগকে উপদেশ প্রদান করতঃ তাহা রক্ষা করিবার 
গন্জ নিজে বিশেষ ভাবে ফত্ববান হইতে লাগিলেন। 


ঝ্রী শ্ীরাধাবিনোদের শুভাগমন |. 


একদিন বেল! অনুমান এগারটা-_বাবাজী মহাশয় ঝাজপিটা মঠে 
বাসয়। আছেন, এই সময় কলিকাতা হইতে পুলিন দাদার একখানি পত্র 
আলিল। পুলিন দাদা লিখিয়াছেন-_পকলিকাতায় ামাদের কোন 
একটা নিরপেক্ষ স্থান নাই । রাম দাদ! প্রভৃতি আমাদের যে লমন্ত বিরক্ত 
গর, ভাইগণ প্রায় ধিক সমক়্ই কলিকাতায় থাকেন, কোনও নির্দিষ্ট 


১০৪ চরিত-ন্ুখা। 


স্থান না থাকায় উহাদের বড়ই কষ্ট হয়, এই কারণে আমর! কয়েকজন 
গৃহস্থ গুরুভাই পরামর্শ করিয়! মির্জাপুর ই্াটে একটা দোতল! বাড়ী চট্লিশ 
টাক! ভাড়ায় ঠিক করিয়াছি, স্থানটা মঠ হইবার উপযুক্ত ।; সমস্ত 
ঠিক হয়াছে কেবল আপনার . আদেশ হইলেই দকলে সেই মঠে 
গিয়৷ বাস করিতে পারেন এবং আমরাও অবকাশ মতে স্থানে 
গিয়। সংকার্তনাদিতে যোগ দিতে পারি।” পত্রথানি পড়িয়া ইনি 
একটু মৃদু হাসতে হাসিতে বলিলেন--প্যাঁড়ী ভাড়া করিয়া মঠ করিলে 
সেই মঠ কতদিন স্থায়ী হবে? অবশেষে অশান্তির কারণ হবে| 
যাউক নূতন উৎসাহ যতদিন চলে চলুক |” বলিয়া পত্রের : উত্তর 
দিলেন। ৬৬নং মির্জাপুর ই্রাটস্থ বাড়ীতে যথ! নিয়মে মঠ স্থাপিত 
হইল। পরমানন্দে প্রান ছয়মাস গত হইয়া গেল। কল্লিকাত৷ 
বাসী এবং বিদেশাগত ভক্তগণ সকলেই অবগত হইলেন যে, [মজাঁপুর 
মঠে গেলেই বাবাজী মহাশয়ের পুরী থাক! না থাকা এবং অন্থান্ট 
যাবতীয় সংবাদ পাওয়া যাইবে। যাহার যাহ! প্রয়োজন তিনিই মঠে 
গিয়া জানতে লাগিলেন। একদিন বেল! অনুমান চারিটার সময় 
একটা বাঙ্গালী ব্রহ্মচারা আদিয়৷ একজনকে জিজ্ঞামা করিলেন-_*্এইটা 
কি মিজপুর মঠ? এই মঠে কি রামদাস বাবাজী প্রভৃতি থাকেন ?” 
পুলিন দাদা তখন মঠে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন__“আজ্ঞে হ্্যা। 
আপনি কোথা হইতে আগমন কারয়াছেন ? এবং রামদাস বাবাজীর 
খোঁঞ্ করিতেছেন কেন?” 

ব্রন্ষচারী। আপনার কি নাম? 

পুদিন। আজ্ঞে! আমার নাম ক্রীপুণিনবিহারী মন্মিক | . 

বরঙ্ষচারী। আমি আপনাকেই খুঁজিতেছিলাম। আমি বদিন 
হইতে একাকী নানাদেশ দেশাস্তর ঘুরিয়া,বেড়াই। প্রান অধিকাংশ সময়ই 
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হরিঘারের এ দিকে থাকি । একদিন হুরিছার পাহাড়ের কোন উপত্যকার 
রাত্রে শঙ্বন করিয়া! আছি। অর্দ নিদ্রিত অবস্থার হঠাৎ কে হেন 
আমার শিযনরে বসিয়! জলদগন্ভীর স্বরে বলিল--আমি এই পার্বত্য 
ভূমির মধ্যে প্রস্তর" চাপা আছি, তুই আমাকে তুলিয়! সেবা! কছু। 
আমার যথাষথ বিবরণ পরে জানতে পারিবি।*” আমি এ অবস্থাতেই 
জিজ্ঞাস! কারলাম “আপনি কে? আপনার নাম কি?” তথন আবার 
শব্ধ হইল “আমার নাম হিকন্লোচল্বিহাব্ী । তুই আমাকে তুলিয়া 
সেবা কর্‌ আমি তে|কে সমস্ত বিবরণ বলিব।” আমি ঠঠাৎ চক্ষু 
মেলিয়া দোখ কোথাও কেহ নাই। উঠিয়! চারিদিকে বিশেষ অনুসন্ধান 
করিয়াও কোন খোদ পাহলাম না। ভাবিলাম আমি এরূপ ভাবের স্বপ্র ত 
আর কখনও দোখ নাঈ। যদ্দি যথার্থই ঠাকুরের আদেশ হয় তবে আমি 
এই পর্বতের মধ্যে আনর্দিষ্ট ভাবে কি করিয়া তাজার অনুসন্ধান 
পাব? তীহার আদেশই না কিরূপে লঙ্ঘন করি? ইত্যাদি নানারূপ 
চিন্তা করিতে করিতে গান প্রভাত হইল। হুর্যের আলোকে 
চারিদিক আলোকিত হইপা। আমি নিকটবর্তী স্থান সকল পরিভ্রমণ 
করতে লাগিলাম) কিন্তু কোনরূপ অনুসন্ধান পাইলাম না'। 
তবে একটা স্থান গাছ-গাছড়ায় বেষ্টিত দোখয়া মনে সন্দেহে হুইল 
যে একই স্থানে লোকের গতাগতি নাই; সে কারণ এইস্থানেট 
অনুসন্ধান করিলে হয় ত কোনও রূপ নিদর্শন পায়! যাইতে 
পারে। আবার মনে ভাবিলাম এত বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া 
যদি নিরাশ হইতে হুয় সেওত বড় ভুঃখের, বিষন্ক, যাউক পুলব্বার 
কোনও নির্দিষ্ট ভাবে প্রত্যাদদেশে না পাইলে কোনও কার্য আর্ত 
করা হইবে না। এইরূপ সগ্ধল্প স্থির কারয়! বথাসময়ে যহা প্রসাদ 
গ্রহণ পূর্বক কিঞিৎ বিশ্রামের ভান করিয়া! শয়ন করিয়া রহিলাম। 


১৬৬ চরিত-ন্ধা । 


মনে মনে আশা যে, গতরাত্রের স্ায় যদি কেহ আসিয়া! কিছু বলেন। 
কিন্ত দিবসে আমার ভাখ্যে কিছুই ঘটিল না। রাত্রে শয়ন করিলাম, 
নানারূপ চিন্তায় বেশ গাঢ় নিজ্্া হল না। শেষরাত্রে অর্ধনিজ্রিত 
অবস্থায় দেখি যে, অনুমান দশ এগার বৎসর বয়স্ক একটী অতি স্থুঙার 
কৃষ্ণবর্ণ বালক আমার শিয়রে বসিয়া হাসিমাখ! মৃদ্ধ মধুর কণ্ঠে 
বলিলেন--“দেখ বাবা! তুমি ষে স্থান মনে মনে ধারণা করিয়াছ, 
আমি সেই স্থানেই আছি। আমার বড়কঈট কষ্ট হইতেছে। তুমি ধত 
সত্বর পার আমাকে বাহির করিয়া সেবা কর। ক্ষুধা ও পিপাসা 
আমার বড়ই কষ্ট হঈতেছে।” শুনিয়া আমি আর চোখের জল রাখিতে 
পারিলাম না। কাতরকণ্ঠে বলিলাম-_দআমি ভিখারী ব্রহ্ষগারী ; আমি 
কিরূপে ত্র বন কাটাব? উচ্হা ত বহু অর্থব্যয় সাপেক্ষ ।” অমনি 
তিনি বলিলেন--*কোনই চিত্তা নাই, তুমি কেবল মাত্র উদ্ভোগী হও, 
আপনা আপনি সমস্য কার্ধা সম্পরন হইবে ।” সেই সুধামাখা আশ্বাস- 
বাণীতে আমার মন প্রাণ জুড়াইয়া গেল। চক্ষু মেলিলাম; আর কিছুই 
নাই। প্রাণে বড়ই কষ্ট হইল। মনে মনে কত ছুঃখ করিতে 
লাগিলাম যে, প্রভু হে! আমি কেন নয়ন মেলিলাম; ছার়রে! যদি 
নয়ন না নেলিতাম তবে ত মনপ্রাণমাতান, সেই স্ুধামাথ! কথা 
শুনিয়া আরও কিছুক্ষণ কর্ণ শীতল করিতে পারিতাম। আছামরি ! 
আর কি সেইরূপ কথ! গুনিতে পাইব ন1? ইত্যাদি লানারূপ 
ভাবন! করিতে করিতে রান্র প্রভাত হুইল। আনিষ্ট স্থানে গমন 
করিয়া ভাবিতেছি যে, কিরূপে এই জঙ্গল কাটাইবার ব্যবস্থা! করাইব ? 
আমি ত এস্কানের কোন বিষয়েই অভিজ্ঞ নহি। মাত্র সাড়ে চারিটা 
টাক! আমার হাতে আছে উহার দ্বারাই বা আমি কি করিব? যাহা 
হউক তিনি আদেশ করিয়াছেন যে প্তুমি কেবল উদ্ভোগী হও আপন! 


জীপ্ীরাধাবিনোদের  গশুভাগমন। ১০৭ 


আপনি সমস্ত যোগাড় হুইয়া যাইবে।” বেশ আমার সাধ্যানসারে 
আমি চেষ্টা করি, এই ভাবিয়। লোকালয়ের দিকে নামিয়। যাইব এই: 
সময় তিনটা স্ত্রীলোক ' এবং ছুইটা পুরুষ ছুইধানি কুঠারী হাতে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি একটু বিশ্মিতভাবে উহার্দিগকে 
জিজ্তানা করিলাম “হা! গ! তোমরা কোথায় যাইতেছ 1” উহাদিগের 
মধ্যে একটা পুরুষ বলিল-প্বাবা ! আমর! কাঠুরিয়া, কাঠ 
কাঁটিতে যাইতেছি।» পু 

আমি। তোমর| কাঠ কাটি কি করিবে? 

কাঠুরিয়া। আমাদের এই ব্যবসা, কাঠ পইয়। বিক্রি করিব) মেই 
পয়সা ঘার। আমাদের খাস্ন্্রবা সংগ্রহ করিব। 

আমি। আচ্ছা বাব! আমি একটা যায়গ! নি দিলে সেই 
স্থানের কাঠ কাটিতে পারিবে ? 

কাঠুরিয়া। কেন পারিব না? আমাদের কাঠ পাইলেই হইল। 

গুনিয়। আমি পরমানন্দিত চিত্তে উহবাদিগকে সেই জঙ্গলের কাছ্ছে, 
লইয়। গিয়া বলিলাম--“গ্রথমতঃ ইহার ভিতরে গ্রবেশ করিবার ধত 
একটা প্রশস্ত রাস্তা করিতে হইবে, তৎপরে যাহা! করিতে হয় দেখিয়া 
বলিব। তখন স্ত্রীলোক কয়টা ব্ণিল--প্বাবা! এই কীচা কাঠ ত 
আজ বাজারে কেহ কিনিবে না তবে আমর! কি খাব?” আমি 
উ্াদিগকে সেদিনকার মত কিছু পরম! দিতে স্বীকার করায় উদার! 
কাটিতে জরপ্ত করিল। বেলা চারটার সময় আম উহ্বাধিগকে পাঁচ 
সিকার পয়ম। দিলে উহার! পরমাননিত হইয়। আগামী দিন আসিয়! 
সমস্ত পরিষ্কার করিয়া দিতে স্বীকৃত হইল। পরদিবস উচ্থারা আট 
দ্জন আলিয়া রীতিমত রাস্তা পরিফার করিয়া ছিলে উহ্াদিগকে 
মন্গে লইয়। বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়। দেখি জাট হাত পরিষাণ 


১০৮ চরিত-স্ুধা । 


স্থান পরিস্কৃত রহিয়াছে। অন্তান্ত ভূমি অপেক্ষ! এ ভূমিটি প্রা দেড় 
হাত উচচ। আমার মনে দৃঢ় ধারণ| হইল যে ঠিক এই থান ঠাকুর 
আছেন। কাঠুরিয়াদিগকে এ উচ্চ স্থানটী খুঁড়িতে বলায়; উহার! 
বলিল “আমরা কেবল কাঠ কাটা অস্ত্র ভিন্ন আর কোনও অস্ত্র আনি 
নাই, কাল লইয়া আলিব।* আমিও অগত্যা তাহ্াতেই স্বীকৃত 
হয়! উহ্থাদিগকে চারি আন! হিসাবে মজুরী দিয়! দিলাম। উহ্থারা 
চলির| গেলে উৎকণ্ঠা বশতঃ আমি অগ্চত্র ন! গিয়া এ উচ্চ ভূমির এক 
পার্খেই শসন করিয়া রভিলাম। রাত্র অনুমান চারিটার সময় পূর্বব- 
পরিচিত সেই সুমধুর কণ্ঠে আদেশ হইল যে তুমি যাহা ঠিক 
করিয়াছ আমি সেইস্থানেই আছি। ঠিক মধ্যগ্থলে অতি অল্প খুঁড়িলেই 
আমার নিদর্শন মিলিনে। সুমধুর কে আশ্বাস নানী পাইয়। পরম 
তৃপ্ত হইলাম। পরদিবস যথাসময়ে পুর্কবোক্ত কাঠুরিয়াগণ আদলে 
উচ্চাদিগকে নির্দিষ্ট স্কান দেখাইয়া! অতি ধীরে ধারে খু'ড়িতে বলিলাম । 
উহারাও আমার কথামত একটি স্থানে অনুমান এক হন্ত পরিমিত 
গর্ভ করিবামাত্র শ্রীমুদ্তিণ দর্শন পাওয়া গেল। .উপা্থত সকলেই 
শ্রীমৃত্তি দর্শন করিরা! পরম বিন্রিত হইতে লাগিল। অনেকটা স্থান 
খুঁড়ি তবে দুইটী অপূর্বব দারুময়ী মুর্তি বাহির করা হইল। মুর্তি দেখি! 
কে বলিনে যে মুর্তি মৃত্তিকা সংস্পর্শে অবস্থান করিয়াছিলেন। এমন 
উজ্জল জ্যোতিঃ সম্পন্ন মূর্তি আমর আর কখনও ব্েখিয়াছি 
বলিয়া মনে হয় না। এপ্রিকে প্রডুর ইচ্ছায় ছুইটী একটী করিয়। 
লোক আসিতে লাগিল। সকলেই খআনন্দিত। অনেকেরই: কোড়ুহল 
যে শ্রীমূর্তির বিবরণ আানিবেন। প্রভুর আদেশ না|! থাকায় 
আমি কাহারও নিকট কিছুই বলিলাম না৷ বটে, কিন্তু কাঠারকাগণের 
(িকট যথাযথ বৃত্তান্ত শুনিয়া লোকপরস্পরায় প্রকাশ হইয়া গেল। 


জীশ্রীরাধাবিনোদের গুভাগমন | ১৩৯: 


মূর্তির সঙ্গে একযোড়। কোশা-কুশী, একটী কমু, একখানি, 
তামকুণ্ড একখানি ছোট থাঁল1, ছুইটী ছোট ছোট বাটী এবং আমার 
সঙ্গে একটা কমগুলু ছিল) উহার দ্বারাই এক প্রকারে সেবা চলিতে 
ণাগিল। এইরূপ ভাবে কয়েক বদর কাল আমি পরমানন্দে সেবা 
করিতেছিলাম। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই হউক বা আমার দুর্ভাগ্য 
বতঃ কোনরূগ অপরাধেই হউক একদিন রাত্রে আমাকে আদেশ 
করিলেন যে-"আমাকে পুরী ধামে রাখিয়া আইস।” নিদ্রাভঙ্গের 
আমি পর অতিশয় দুঃখিত হইয়। বলিতে লাগিলাম--প্ছা! প্রভু! আমি, 
এমন কি গুরুতর অপরাধ কারলাম যে আমায় সেব! হইতে বঞ্চিত 
করিলে? এগ্ান হইতে শ্রীধাম পুরী বন্দর ; তাহাতে তুমি এই নব 
কৈশোর মুর্তি, আমি একা কিরূপেই বা! তোমাকে লইয়! বাইর ? 
বিশেষতঃ আমি কাহাকেও চিনি না আমার কথ! বিশ্বাস করিয়া 
তোমাকে কেহ গ্রহণ করিবে কি না, আমি কি করিয়া বলিব ?” 
এইরূপ ভাবন। প্রায় সর্বদাই মনে হইতেছে । আবার একদিন 
রাত্রে আদেশ করিলেন-_প্বাবা! তোর কোন দোষে আমি ছাড়িয়া 
যাইতেছি না, আমার বড়ই ইচ্ছ! হইয়াছে আমি পুরী 'যাইব। তুই 
আর কাল বিলম্ব না করিয়া আমাকে পুরী াীজগীটী গমন 
চলপঙ্গান বাবাজীব নিকট রাখিয়। আয়।” ঠাকুয়ের 
একান্ত ইচ্ছ। হইয়াছে জানিতে পারিয়া আমি বহুকষ্টে কণিকাতায় 
মাসিয়াছি। এস্বানে ছুই একটা লোফের নিকট চরণদাস বাবাঙগী 
মহাশয়ের কথ! জিজ্ঞাসা করায় তাহারাই বলিল--হা। আম তাহাকে 
জানি বটে? কিন্তু তিনি গ্রীয়ই একস্থানে থাকেন লা। তাহারই 
শিষা গুলিনবিহারী মঙ্লিক এবং রামদাস বাবাছী প্রভৃতি মিজাঁপুর ঠাটে 
একটী মঠ করিম্বাছেন, আপনি সেই স্থানে গেলেই সশ্প্রতি'তিনি পুরীতে 
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খ্লাছেন কি ন! সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেদ। এমন ৃ তাহার! 
একটু চেষ্টা করিলে আপনার আর কোনই কষ্ট পাইতে হইবে ন।” তাই 
খমামি বহু অনুসন্ধান করিয়া আপনাদের নিকট আসিয়াছি! এখন 
এ বিষয়ে আপনাদের যেরূপ কর্তব্য হয় করুন।” ব্রহ্মচারী মহাশয়ের 
কথ! শুনিয়। সকলেই পরমানন্দিত হইলেন পুলিন দাদ| ব্রন্দচারী 
মহাশয়কে বলিলেন যে--“আপনি ঠাকুর লইয়া এই. স্থানে আম্মন আমি 
একবার বাবাজী মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়া তিন চারিদিনের 
মধ্যে আপনার পুরী যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি, কোনই চিস্ত। 
নাই।” বলিয়া বিশেষ উদ্ভোগের সহিত গাড়ী করিয়া ঠাকুর মঠে 
আনিলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় ঝাঁজপীটা মঠের পুরাতন পাক৷ 
ঘরে ঠাকুরের সেবার অসুবিধা দেখিয়া! কয়েক মাস পূর্ব হইতেই 
একখানি খড়ের ঘর করাইয়৷ তাহাতে ঠাকুর স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এই ঘটনার প্রায় পনের দিন পুর্ব্বে একদিন অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে 
“্লক্্গ মহারাণা” নামক একটী শুত্রধরকে ডাকিয়া বলিলেন-_“বাবা! 
চারি পীচদ্দিনের মধ্যে একখানি বড় খোল! সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া 
দিতে হইবে)” লক্ষণ বলিল--”আজ্ঞে! এই ঠাকুরের পরিমাণে 
একখানি সিংহাসন গ্রস্তত করিয়া দেই, বিশেষ বড় এবং খোল! করিবার 
প্রয়োজন কি?” তখন বাবাজী মহাশয় বলিজেন--প্না বাবা! আমার 
আরও চারিসূর্তি ঠাকুর আসিতেছেন। ছুইমূর্তি প্রমাণ, আর ছু 
মতি উহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট। সেই, চারি মূর্তি এবং এই 
ঠাকুর একসঙ্গে থাকিতে পারেন এরূপ সিষ্ছাসন চাই,।”' বলিয়া 
উহাকে মাপ দিলেন সেও চার পাঁচদিনে সিংহাসন প্রস্তুত কর্িয়! দিল। 
সিংহাসনে ঠাকুর বসাইবার সময় কিশোশী দাসী জিজ্ঞাস. করিল-_. 
“জে |! কতদিনে সেই ঠাকুর গুভাগমন করিবেন ?৮ 


জীপ্রীরাধাবিনোদের শুতাগমন। ১১১ 


বাবাজী। বেশী দেরী নাই, দশ বারদিনের মধ্যেই আসি! 
পুছিবেন।' ৃ 

কিশোরী । আজে! কোথা হহতে ঠাকুর আদিবেন ? 

বাধাী। ছুইমুর্তি হারদার হইতে আমিতেছেন,' আর ছ্ই' দি 
কলিকাতা! হইতে আসিবেন। ৮" 

কিশোরী । মপিষয় বিগ্রহ কি দারুময় ? 

বাবাজা। চারি মুর্তিই দারুময়। : 

কিশোদী। রাধাগোবিন মুর্ত লা অন্ত কোনও বিগ্রহ ?, 

বাবাজা। বড় দুহ মূর্তি রাধাগোবিন্দ, তীহারাই হরিদ্বার হইতে 
আগমন কারতেছেন। আর ছুই মূর্ধি নিতাই গৌর। | 

কিশোরী । আজ্ঞে! উহাদের স্থান নির্দেশ করিয়া! দিলে ভাল 
হইত; কারণ তাদনুষারী আসনাদি ঠিক কারয়। রাখ প্রয়োজন 
হইবে ত? 

বাবাজী মহাশয় ভ্রীমন্দিরে [গয়। স্থান তি করিয়া দিলেন। 
আশ্রমবামী সকলেই কতক্ষণে ঠাকুর আসিবেন ভাঁবয়। উৎকন্তিত। রাই: 
বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাঁসা, করেন-_ “আজে | আম ত ঠাকুর 
আসিলেন ন।?” বাবানী মহাশয় মৃদ্ব হাসিয়া বলেন-_ “আসবেন 
বৈকি 1 ঠিক সময় হইলেই আপিৰেন।* নে ক 

একদিন বেল! চারিটার সময় কলিকাতা র্িপাড়ার' যোগেন বাবুর 
নিকট পত্র পাঠমাত্র খুব লম্বা নলযুক্ত একটা কুরসী ছাকো। এবং, 
কলিকাতায় মৃত দুর ভাল হইতে পারে সেইরপ কিছু তামাক গাঠাইবার 
ভ্তজ এধখানি পত্র পিধিলেন। লাখবার সদর ললিত! দাসী পারে 
াড়াইয়াছিল? তামাকের কথা লিখিতে দেখিয়া বিজাসা করিল-_ 
“আন্ে | 'তাাক কি হইবে? বাবাতী ' মহাশ বলিলেন-_*যে 
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ঠাকুর হরিত্বার, হইতে আসিতেছেন তিনি তামাক করেন ।* 
ইত/বসরে ঠাকুরের বিবরণ সহ পুলিন দাদার মর পত্র 
আসিয়া! পছুছিল। প্র পাঠ মাত্র ইনি হ্ৃষ্টচিত্তে উত্তর 'দিলেন__ 
্র্মচারী মহাশয়কে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইবে, 'অবিন্বে 
ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত যাহাতে অতিস্থন্দর বন্দোবস্ত মত ঠাকুর 
আসিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিবে ।* পুলিন দাদ! বাবাজী 
মহাশয়ের পত্র পাইয়া যথাযথ রূপে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত ঠাকুর 
রওনা করিয়া! দিলেন। পরদিবস বেল! অস্থুমান নয়টার সময় ঠাকুর 
আসিয়া ঝাঁজপীট। মঠে শুভবিজয় . করিলেন। অতি মনো মুগ্বকর 
বিগ্রহ দর্শনে ঘকলেই পরিতৃপ্ত । বথানিয়মে ঠাকুরের অভিষেকাদি 
করিয়। ঠাকুরকে মন্দিরে বিজয় .করান হইল। ঠাকুরের নাম 
শ্রীাধানিনোদ |, ্দ্ধচারী মহাশয় ঠাকুরের শামূল বৃতবান্ত 
সকল বাবাজী মহাশয়ের নিকট বথাবধরূপে বর্ণনা করিয়। অবশেষে 
বলিলেন--প্আজ্ঞে !. বিনোঁদবিহারা তামাক ব্যবহার করিয়। থাকেন।” 
বলিয়া বিনোদের ভ্বঁকো, ৃ কলিকা, 'তামাক বাহির করিয়া দ্িলেন। 
এ্দকে যোগেন বাবুর প্রেরিত তামাক .প্রাভৃতিও আসিয়। ঠিক সময়ে 
উপস্থিত হইল। তখন বাবাঞী মহাশয়, এবং অন্তান্ত সকলেই মত 
হল ঘে নুঠন হু'কোতে বিনৌদকে তামাক দেওয়া হউক। তাহাই 
হইল। অপূর্ব কৌতুহল দেবক (তামাক সায়া নলটা বিনোদের 
হাতে অর্পন পূর্বক মন্দিরের, দ্বার বন্ধ করতঃ বাহিরে, আসিয়! কিছুক্ষণ 
পে ছরজ। খুপিবামাত্র দেখে যে তামাকের ধৃ'়ায়, এবং সাণে মন্দির 
'পরিপূর্ণ। প্রত্যহ এইকপ হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারী মহাশয় কয়েকদিন 
মঠে থাকিদ়। প্রীবিনোন বিহারী জীউ এবং বাবাজী মহাশয়ের লিফট 
বিদায় গ্রহণ পূর্বক কপিকাতায় চলিয়। গেলেন। এরি 


্ীশ্রীনিতাই গৌরের আগমন।' 


একদিন প্রাঃকালে বাবানী মহাশয় লিতাদাসীকে . ডাকিরা 
বলিলেন--প্বেখ, আজ শ্রীত্ীরাধাকান্তদেবের বাড়ীতে দুইটি ভদ্রলোক 
অতিথি আসিবেন) অতএব বেশ ভাব করিয়! ভোগরাগের যোগাড় ক 
পায়স, পুরী, দধি, সন্দেশ প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিবে। সর্বাগ্রে একটু 
জল খাবার ব্যবস্থা চাই। বোধ হয় তাহারা একটু সকালেই আসিবেন। 
তোমর! বত শীঘ্র হয় ভোগের যোগাড় রুর,। দেখ ধেন, তীঁছাদের 
কোনওরূপ কষ্ট ন! হয়। ছুই গাছ! ফুলের মালা চাই খলিয়া, নিজেও 
যেন তাহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় ঠাকুরের অঙ্গনে ভ্রমণ কগিতে লাগিলেন 
এবং মধ্যে মধ্যে একটু চমকিতভার্বে সদর হায় কগ্রসর হইয়া! উৎকণ্ঠিত 
ভাবে রাস্তার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। ঝঞিতাদাসী প্রভৃতি আশ্রম- 
বাসিগণ বাবাজী মহাশয়ের এইরূপ উৎকণ্ঠা দেখিয়া বিশ্বিত ভাবে পরস্পর 
বলাবলি করিতে লাগিলেন--“কি আশ্চর্য । কত কত সম্থাস্ত 
ভদ্রলোক এবং মহাত্মাগপ, আসিগ থাকেন; কিন্ত ইহার এপ 
ব্গ্রত। ত আমর! আর কখনও দেখি. নই বিশেষ 'ভাছারের 
অমধ্যাদা। না হয়,. বল খাবার যোগাড় কর, ছ্ইছড়া মালা, 4 চাই+ 
এরূপ ভাষা ত আমরা জার কখনও গুনি নাই। নশরই ইহার 
মধ্যে কোনও ন! কোন রহ থাক্ষিযিঘই খাকিযে। দা, আমাদের 
কর্তব্য 'আমরা কন্ি 1৮; বলিয়া সকলে স্ব চ সেবাকার্থো, নিযুক্ত 
হইলেন, কিন্তু সকলেই. বেন্‌ উৎকতিতচিত্ত। কি ব্যালি় হয়, কোন্‌ 
মহাস্মাখণ আগমন করেন, 'কিরখ ব্যবহার করিলে তাহাদের র্যা 
রঙ্গ! হইব ইত্যাধি -ভারনা করিতেছেন জার, বাধাণী মহাশয়ের 
আদেশমত ধা করিতেছেন। 

৮ 
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বেল! অনুমান সাড়ে নয়টার 'সময় কলিকাত। ইপ্টালী কাটাধা বাগানের 
হরিদাস দাদা ছই মুর্তি দারু বিগ্রহ ন্নিতাই পৌল্প স্লে লইয় 
সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। যদিও শ্রীমুর্তি দুইটার আকার 
বিশেষ বড় নয়) কিন্তু অতি মনোমুগ্ধকর মাধুর্য । হাসিমাথ! ঢর-ঢর 
মুখ ছইখানি দেখিবামাত্রই যেন মনপ্রাণ গলিয়! যায়। বাবাজী মহাশয় 
ডর হইতে দেখিবামাত্র ক্রুতগতি গিয়! মুধ্তি হুইটাকে বক্ষে ধারণ পূর্বক নৃত্য 
করিতে করিতে শ্রীমনিরে প্রবেশ করতঃ সিংহাসনেরর ছুই 
পর্বে টুইটী মুর্িকে উপবেশন করাইয়া কিশোরীদাসীকে যথাযোগ্য 
ভাবে'সেব৷ রুরিতে বলিলেন।. সর্বাগ্রে মিশ্রির সরবৎ এবং বাল্যভোগ 
 দ্বিতে বলিয়৷ নিজে বাহিরে আসিবামাত্র হরিদাদা সাষ্টাঙ্গ হইয়া ইহার 
চরণে পড়িক্জা। কাদিতে লাঁগিলে বাবাজী মহাশয় উহাকে সান্বনা করিয় 
'িজ্ঞাস। করিলেন, «এই সময় একেবারে পুত্র পরিবার মায় শ্রীবিগ্রহসহ 
এখানে আসিবার কি উদ্েশ্ত বেশ খুলিয়া বল দেখি ?” 
হরিদাস। আজে! আপনি চলিয়! আসিবার পরে কণিকাতায় 
এক মুছুর্তও থাকিতে আমার প্রাণ মানিল না। আমি আর দে 
স্থানে কিছুতেই যাইব না, এখন আমাকে অঙ্গীকার করুন। এই স্ত্রী পুত্র 
 গরিষধার ঠাকুর, প্রভৃতি সমস্তই আমি আপনাকে অর্পণ করিলাম। 
আপনি এখন যাহ! ইচ্ছ। তাহাই করুন। 
“* বাবাজী । বাড়ী ঘর কাহার উপর নির্ভর করিয়া আসিলে ? 
শরিদাস। .আন্তে | প্রীূপ ভাবে সমস্তকে লইয়া আসিগাছি) 
আর আমাকে সে দিকের মমতার মুন্ধ করিয়া, শ্রীচরগ ছাড় 
£ক্ষ্যাইবেন না! . 
,. বাবাতী। তোমায় মা এরং স্ত্রীর মত জইঙ্গা এ. কার্য 
করিম্নাছ কি? ্ ১18২০ 
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হরিদাস। আজ্ঞে! আমি একাকীই আমিবায় .মনন্থ কক্গিয়া- 
ছিলাম? কিন্তু উহার! যখন আঁমার সঙ্গে আসিবার অন্য প্রস্তুত হইলেন, 
তম জামি বিশেষ করিয়! বুঝাইয়! দিয়াছি ঘে “আমি আর কলিকাতায় 
ফিরিব না। নিদ্িঞ্চন ভাবে বাবাজী মহাশয়ের নিকট থাকিব । ভোর! 
যদি সেই ভাবে থাকিতে পার তবে চল, নতুবা! তোমাদের বাড়ী ঘর লইয়া 
তোমর! থাক । উহ্থারা কিছুতেই রাজী হইলেন ন!। বিশেষতঃ আজ 
এক মাস হইল আমার একটা কন্ঠ মারা যাওয়ার দরুণ বাড়ীর 
সকলেই খুব শোক-সন্তপ্ত। প্রায় সর্বদাই কারাকাটি করিতেছিলেন। 
শ্ীধামে আমিবার কথায় েন সকলেই বিশেষ উৎসাহিত ভাবে আসিবার 
মত কফরিলেন। | 

ইনি আত্ম কিছুই বলিলেন না? একটু মৃদু হাসিয়া মঠের 
নিকটবর্তী একটী বাড়ীতে হরিফাদার ম। এবং শরীর থাকিবার বাবসা 
করিয়া দিলেল। হরিদাদা সম্পূর্ণভাবে উছাদের সংশ্রব ছাড়িয়া 
ষঠে রহিলেন। শ্রীতীরাধাকাস্তদেব আশ্রমের অধীন ) শ্ীতীরাধা ঘিনোদ 
জীউ এবং শ্রী্ীনিতাই গৌর ইহার! হইগেন অভাগিত। পরমানন্দে 
মেষ "চলিতে লাগিল। সেবকগণ নিত্য নৃতন বেশতৃযা স্বারা 
নানারূপ ফোৌপশলে লীলারসাস্বাদন করিতে এবং করাইতে লাগিলেন 
মঠে সর্ব! যেন আননের পাথায় বছিয়] যাইতে লাগিল। . 


কয়েকটা প্রসঙ্গ । 
একদিন গ্রতাতে বাধানী মহাপয় গানাি শেষ কিয়া গাম কাঙ্লিতে 
করিতে সবলে শ্রীত্রীজগ়াধদেবের জঙদিরে গাদন এফরিলেদ। কিছুক্ষণ 
বদলে 'লংবীর্দ করাত; সকলকে জমে গাহি সিদে লধুরীর়ে 
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ভ্রীত্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-বাড়ীতে গমন করিলেন । মনে বি ভাবিলেন 
ইনিই জানেন--সে বেলায় আর আশ্রমে আসিলেন ন! দেখ্টিয়৷ ফণী, 
রাধাবিনোদ এবং উদ্ধারণ এই তিন জন ইহার নিকট গিয়! ইহাকে 
আশ্রমে আসিবার কথা বলায় ইনি বলিলেন__ “আমি কিছুদিন এই 
স্থানে নির্জন বাস করিব।” কফণী গ্রভৃতি অনেক অনুরোধ করিলেও 
যখন 'আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন না তখন উহারাও সঙ্গেই রহিল। 
ধাজপীট! মঠ হইতে মহাপ্রসাদ পাঠাইবার প্রস্তাব করার :অসম্মতি 
প্রকাশ করিয়া ভিক্ষা! ঘার1 হরিদাস ঠাকুরের সেবা চালাইতে লাগিলেন । 
এইকূপে সাত আট দিন যান্ন একদিন কৌশল করিয়া মঠ হইতে 
ললিতাদাসী শ্রীগোবিন্ানন্দ পরিক্রাীজককে মঠের খরচার অভাব জানাই- 
ধার জন্ত বাবাজী মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন। উহাদের মনের ধারণ! 
ষে এই ধথা গুনিলেই বাবাজী মহাশয় আশ্রমে আিবেন? কিন্তু তাহ! 
হইল ন1।' গোবিন্দানন্দ গিয়! ইন্াকে বলিল--."আজ্ঞে! মঠে একেবারে 
কিছুই নাই; প্রীপ্রীরাধাকান্তের সেবা বন্ধ, এমন কি জালাইবার তৈগও 
নাই যেঠাকুর ঘরে রাঞ্জে প্রদীপ জলে। আপনি একবার মঠে চলুন।” 
বাবাজী মহাশয় একটু যৃছ হাসিয়া বলিলেন--*কেন শ্রীঞীরাধাকান্ত 
দেব হইতে ত আর আমি বেশী শক্তিমান নহি যে তাহার দেবার 
অন্ত আমি চেষ্টা করিব? তীাহার হদি তৈলের আলোতে থাকিতে 
ইচ্ছা হয় তবে যোগমাক্লার ইচ্ছার যোগাড় হুইয়! যাইবে) নচেৎ টাদের 
আলোতে থাকিবেন। কৃষ্ণসেবার ভ্রব্য লঙ্ুলান ভযোগমায়াদেবার 
হাতত! তিনি' যোগাযোগ ন| করিলে সেবকেন্স কি সাধ্য যে সেবার 
বন্ত নগুহ করে? চেষ্টা করিলে সেটা স্বতগ্্রতার পরিণত হইয় 
খাফে। সেব্য সেবক এবং গ্রতিব্রতা ও ভীহার পতির ব্যবহার ঠিক 
একরপ। পতিরযা স্ত্রী হেমদ পতির মুখাপেক্ষী, পতি-ত্ত ভ্রব্যে সত্তা, 
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পতির সুখে সুখী, পতির উপার্জিত অর্থের ছার! নিজ চতুরত| এবং 
বুদ্ধির কৌশলে পতি-সেবার প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্ত সংগ্রহ করিয়া 
গতির আজ্ান্বর্তিনী থাকেন, শ্বতন্ত্রতার কোনও কার্য করেন না, 
সেবক তেমনি প্রভুদত্ত বন্ত দ্বারা নিজ অনুরাগ ও বুদ্ধির কৌশলে নানারূপ 
ভাবে সেবা! করিয়া! প্রভুর সস্তেষ বিধান করিয়৷ থাকে। স্বতন্ত্র 
করিলে তিনি সহিবেন কেন? রাধাকান্তত আমাকে আনিয়াছেল, 
আমি ত আর তাহাকে আনি না ?” 

গোবিন্দান্দ। আজ্ঞে! আপনার এই কথাতে উপাসনার বিনোধ 
হইল না কি? গ্রীরাধাকান্তই ধর্দি আনিবার কর্তা হন রা! সেবায় ভ্রবা, 
সংগ্রহকারী হন তবে বিশুদ্ধ মাধুর্য রছিল কোথায়? ব্রজেন্্রনন্দন 
কষে ্রশ্বর্যের গন্ধ স্পর্শ হইলে ব্রজ-উপাসন! রহিল কোথাক্ব? ম 
বশোমতী যদি মনে করেন যে কৃষ্ণ যাহা মিলাইয়া দিবে তাহ! হারাই 
তাহার সেবা! করিব তবে তাহার শুদ্ধ বাৎসল্য-জনিত সেবার . উৎকণ্ঠা, 
বাগ্রতা! বা চেষ্টা থাকে কি? তিনি দিতেছেন বা দিবেন এই ধারণ! 
হইলেই ত জীশ্বরতত্ব আসিয়া গেল। আমার পুত্র, আমার সখা, আদার 
গ্রাণবন্নভ বুদ্ধি অস্তহিত হইয়! গেল | 

বাবাজী। বড়ই নিগুট় কথ।! বেশ মনোযোগের সহিত শ্রবপ হর। 
দৃষ্টান্ত এবং দাষ্টস্তিক সর্বাংশে সমান থাকে ন|। প্রায়ই কোন 
ন। কোন ছুই একটা বিষয় লইয়া উপম! হয়। পতিত্রত্! স্ত্রীর সহিত 
বরজ-উপাসকদিগের কয়েকটা অংশে সাহৃশ্ত দেখান হইয়াছে। পতিব্রত! 
যেমন তির মুখাপেক্ষী, পতি-স্থথে সুখী,পতিপরাকপা এবং পতির আক্কাস 
বর্িনী থাকিয়! পতির সেবা কয়েন, ব্রজ্-উপাসকগণ তেমণি . স্বাদ! 
কফ্মুখাপেক্ষী, ,কফ-সুখে দুখী, কৃষনি্ঠ এবং. ককের আক্তাম্বর্তী 
হইয়! ক্কঃলেব। করিয়া থাকেন/ এই অংশে সাহৃষ্ত। কর্ত,মকর্ত মরথা 


১১৮, চরিজদ্ধা। 
কর্ডূং সমর্থ; প্রতুঃ।, বরগ্গীলার প্রভূ ভ্ীকোগমারা, তাহাই ই 
বৃদ্ধহন লীঙগা লইয়া থাকে, ফোগমাক়ার ইচ্ছার কৃষ্মুখের জন্ত ধড়-খাতু 
বর্তমান, ইচ্ছামাত্র প্রয়োজনীয় ফল ফুলে বৃক্ষ লত। পরিপূর্ণ হইয়া থাকে । 
তাহাই ইচ্ছায় গাভীগণ ছুগ্ধবতী ; নৃতরাং হিলি কৃষ্ণলেব! করিবেন, 
তাহাঙ্গ প্রভু একষাত্র যোগমায়! ৷ প্রভূদত্ত অর্থাৎ যোগমায়া-প্রদত্ত বন্ত 
ঘা কুষ্ণসেব! করিয়া প্রভুর অর্থাৎ যোগমায়ার সস্তোষ বিধান করিয়া 
থাকেন। ৰা | 

গোবিন্দানন্দ। “কৃষ্ণের আজ্জান্বর্তিনী” বলিলেন; ব্র্গোপাগণ 
কুষ্ের আজ্ঞান্বর্থিনী হইলে মান প্রভৃতি কিরূপে সমন্বয় হয়? 

বাবাঁজী। এ্রটী বড়ই মধুর। কৃষ্$-আল্ঞায় রুষ্ণ-আজ্ঞা লঙ্ঘন | 
প্প্রিয়া যদি মান কমি করয়ে ভৎগরন। বোস্ততি হইতে সে হরে 
মোয় মন।॥” ইত্যাদি কৃষ্*মুখবাক্যে কৃষ্ণনুখ হইবে জানিয়া গোপীগণ 
মান করিয়া থাকেন। 

গোবিন্ধানন্দ। আপনি যে বলিলেন “ঝাধাকান্ত আমাকে আনিয়াছেন, 
সেটা কিরূপ হুইল ? 

বাধাদী। গ্রন্কৃত কথাই ত তাই; কৃ যদি মনপ্রাণ হরণ করিয়া 
আবর্ষপ ন! কলেন, তরে কি কাছারও সংসারশৃঙ্খল ছেদন হয়, না 
অনিস্ঞ। বন্ধন মোচন হয়? ভিনি কেশে ধরিরা ঠিক. কিন্করীগখণের 
ভাঙিব্ধাকর্ধণ কজির! আনিয়াছ্ছেন তাই আমি আলিয়াছি। আমার নিজ্জের 
ইচ্ছায় আজ আমি এইথামে আগগিগ্াছি , হখন তিনি আকর্থণ করিবেন 
ঘাইধ। তুমি পিয়া এই কথ! হঠে বল। 

এইরূপ ভাবে গোবিষ্বারন্দফে বিদায় দিলেন। জা বি 
জীকাদলী ) নি, উপথ্বান কঙ্গিকেন। ফবী, রাধাবিতোদ এবং উদ্ধারণ 
মাসকে দির তিননিকে ড় করাই উঠতে “বরে কৃ হর্স কৃ 


কয়েকটি এস. ১১৯ : 


কফ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাগ হরে রাম রাম রাম হরে, হরে ॥” এই, 
নাম করিতে বলিয়া নিজে সংখ্য। রাখিতে লাগিলেন । €বল! অন্্মান 
দশটা, এই সময় একটা লোক শ্রীজগন্নাথদেবের কিছু মহা প্রসাদ লইয়। 
আসিলে বাবাজী মহাশয় সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ববক মহাগ্রসাদ মন্তকে 
ধারণ করিলেন। ঠিক এ অবস্থায় দিন রাত্র কাটিয়া গেল, খেয়াল নাই। 
পর দিবস বেল! সাতটার সময় মহাপ্রসাদের এক রঞ্চ গ্রহণপূর্ধ্বক সমুদ্রে 
নান করিতে গমন করিলেন। এইরূপে হরিদাস ঠাকুরের সমা ধিবাড়ীতে 
পনের দিন থাকির যোল দিনের দিন মে প্রত্যাগমন করিলেন। 

একদিন বাবাজী মহাশয় ঝাজপীটা মঠের পঙ্গতঘরে বসিয়া আছেন, 
এই সময় হরিদাধা গিয়। বলিলেন--“আজে ! আমাকে দয়া করিয়া! 
ভেক দিয়া দিন । আমার আর এইরূপে ধুতি চাদর ব্যবার করিতে 
ইচ্ছ। হইতেছে না । 

বাবাজী। কেন তোমাদের ত ভেক হইয়াছে। গুনিয়াছি তোমাদের, 
বিবাহের পূর্বে ভেক ন৷ হইলে বিবাহই শুদ্ধ হয় না? 

হরিদাদা। সে ভেক ভেকের মধ্যে নয়। কারণ তেক শব্দের অর্থ 
বৈরাগাধর্মাশ্রয়,। আর সে ভেকের অর্থ হইল সংসারে প্রব্শে। আর, 
ভুলাইলে চলিবে না, আমাকে তেক দিতে হইবে। 

বাবাজী । যথার্থই কি বার তোমার সংসার ধর্ম, করিবার 
অভিপ্রায় নাই ? 

ফ্রদাদা। আজ্ঞে ষধার্থই আর আমি সংসারে গ্রবেশ ৭ ন। 
আপনি কূপ! করিয়া! আমার মায়া”বন্ধন মোচন করিধা দিন. 

বলির! চরণ খারনণ পুর্ব্বক রোদন করিতে .লাগিলেন। ইনি উহ্থাকে 
উঠাইয়!। আগিকনপূর্বাক বলিরেন- “দেখ, যদি যথার্থই বেশ পরিবর্ধন. 
করিতে ইচ্ছ! হইস্া থাকে, তবে তৌমার পিছন টান নিবৃতি করি সবে 


১২০ চরিত-ধা । 


গ্রহণ করিও; কারণ বৈরাগ্য 4 আবার রাজার দয়বায়ে যা বড়ই 
যুক্তি-বিরুদ্ধ কার্ধ্য। ! 

হরিদাদা। আজ্ঞে! 'আমার পিছন টান সমস্তই প্রায় মিটাইয়াছি। 
কেবলমাত্র কলিকাতার বাড়ীখানি আছে। সেইটা বিক্রি করিতে 
গারিলেই সমস্ত কার্য নিম্পত্বি হইয়া যাঁয়। 

বাবাজী । বেশ তাহাই ধদ্দি মনে কর তবে সেই কার্য্য শেষ করিয়াই 
পরে ভেক লওয়! উচিত । 

হরিদাদা আর কোনও প্রত্যুত্তর ন! করিয়া! কলিকাতা গমন পূর্ব্বক 
সাতদিনের মধ্যে ঝাড়ী বিক্রি করিয়া শ্রীধামপুরী উপস্থিত হইলেন। বাড়ী 
বিক্রির টাক! আনিয়! বাবাজী মহাশয়ের সপ্গুখে রাখিবামাত্র ইনি একটু 
'বিশ্মিতভাবে বলিলেন--পইহার মধ্ো বাড়ী বিক্রী করিয়। আমিলে? 

হরিদাদা। আজ্ঞে! আপনার অপুর্ধব করুণা । হাইবামাত্রই একটি 
গ্রাহক উপস্থিত হুইল, সে যাহ! বলিল আমিও তাাতেই স্বীকৃত হইয়া 
রেজেষ্টারী করিয়া দিলাম। . 

বাবাজী মহাশয় সাশ্রু গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন--পআহ মার 
নবান্ুরাগের কি প্রবঙ্গ প্রতাপ | নিতাই চাদ জীবের এই অবস্থাটা যদি 
চিরদিন সমান রাখিতেন তবে ন! জানি কত কত মহৎ উদ্দেস্ত সফল হইত । 
তাহার ইচ্ছা! 'আচ্ছ! এই টাক! তোমার মাতা ঠাকুয়াধীকে ন! দি 
এখানে কেন আনিলে? 

হরিদাদা। আজে! আমি একমাত্র আপনি বিনে জার কিছুই 
জানি না। আমার বলিতে যাহা কিছু আছে সমস্ত আপনার শ্রীচরণে 
সম্লর্ধ করিলাম) আমি চিরজীবনের মত আপনার জাশ্রিত তৃত্য। 
আমাকে, আর ও সমন্ত মায়ার প্রলোভনে সির ীর্জা 
করিবেন না। 


কয়েকটী প্রসঙ্গ । ১২১ 


বাবাজী মহাশর আর কিছুই বলিতে পারিলেন না । ললিতাদাসীকে 
আদেশ করিলেন,--গনাও এই টাকাগুলি নিয়ে ঘরে রাখ; কিন্তু সাবধান 
আমি ন! বলা পথীস্ত যেন ইহার এ কটী পয়সাও খরচ না হয়।” 

পাচ ছয় দিন যায় একদিন প্রাতঃকালে হরিদাদা ভেক লইবার জন্ত 
বড়ই জেদ করিতে লাগিলেন। কিছুতেই চরণ ছাঁড়িতেছেন না । চোখের 
জলে মুখ বুক ভাসিয়! যাইতে লাগিল। কোন রকমেই গ্রবোধ মানিতেছেন 
না দেখিয়া অগত্য। গ্রসাদী ডোর কৌপীন পরাইয়। নাম করিতে করিতে 
কয়েক ঘর ভিক্ষা করিধার আদেশ করিলেন) হরিদাদা পরমাননে 
মনপ্রাণমাতান প্রেম-গদগদ কঠে “ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্াম। 
জপহৃরে কৃষঃ হরে রাম ॥* এই নাম ধরিয়া ভিক্ষা! করিতে বাহির 
১ইলেন। মরি মরি কি অপুর্ব শোভ1! কাধে ভিক্ষার ঝোলা,হাতে করতাল, 
অবিরত ধারে ছুইটী চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে) উহার 
তাঁৎকালিক অবস্থ। একবার ধাহায় নয়নগোচর হইতেছে, তিনিই প্রেমাবেশে 
ন্মিভাই উ্রাদ্দেল কপার জস্ত দিয়া রোদন করিতেছেন। 
বথাসনয়ে ভিক্ষা শেষ করিরা আশ্রমে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ভিক্ষালন্ধ  দ্রব্সহ 
যাবতীয় বাসন! কামনাদি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে সমর্পণ করতঃ গুরুদেবের 
আজ্ঞার প্রতীক্ষার ধীড়াইয়। রহিলেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন-- 
"দেখ সাবধান | কেবল ভেক গ্রহণ করিলেই যে হইল তাহ! নহে ॥ভেকের 
মধ্যাদা রক্ষ! করা চাই। বাহিরে সাজিলেই যে ভেক হইল তাহ! নহে। 
গোস্বামিগণ আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন থে আগে বৈরাগ্য তবে বেশ। 
মোট কথা আগে বসত ভিতরে উদয় সী কি টিটি করিতে: তবে 
বাহিক্কে গ্রফাপ পায়।” | 

হরিগাদা | আজ্ঞে . ভেকফ আশ্রয়ের পরে কি কি. রি 
নিষেধ পালন.করিতে হুর একবার বাদেশ করান। | 


১২৭ * চরিকর-স্থধা।, 


(বাবানী। আশ্রয় বহু প্রকার। তথ্মধো কতকগুলি | অবাস্তর, 
কতকগুলি বহিরঙ্গ, কতক্ষ্লি প্রধান ব। অবশ্থ পালনীয়।, প্রধান আশ্রদ্ব 
পাচ প্রকার---“নামাশ্রয়, গুরুপদা শ্রয়,. সন্ত্রাপ্রয়, ভাবাশ্রয় এবং বেশীশ্র 1 
এই পাঁচটা অবশ পালনীয়। ইহার মধ্যে বেশ মাশ্রয় সকলের শেষ 
অর্থাৎ চতুবিধ আশ্রয় গ্রহণ ন1 হওয়া! পর্য্যস্ত বেশাশ্রয় মঙ্গলগ্রদ হুইতে 
পারে ন। বেশাশ্রয়ের পরে যে যে স্থানে বৈপরীত্য দেখ ষাক়্ 
সে সমস্তই জানিতে হইবে যে চতুবিধ আশ্রয়ের কোনও স্থানে কোনওরূপ 
গোল বা অভাব আছে। প্রকৃত অন্তরের সহিত ধাহার এই পঞ্চ 
প্রকার আশ্রয় গ্রহণ হয তাঁহার কখনই পতন হইতে পারে না। 

হরিদাদা। আজে! অবান্তর আশ্রয় কি? 

বাবাজী । অবান্তর আশ্রদ্ন অনেক প্রকার) তন্মধ্যে কয়েকটা 
মাত্র দ্েখাইতেছি ; এই পঞ্চবিধ আশ্রয় করিলে রূপাশ্রয় ক্রমে গুণাশ্রয়, 
ধামাশ্রয়, লীলাশ্রয় প্রস্ভৃতি অবান্তর ভাবে আপনিই হইয়৷ থাকে। 
যেমন “ুম্বও” এই নামের আশ্রয় গ্রহণ হইলে কালরূপ, ভক্তানুগ্রহ, 
অস্থুর নিগ্রহ প্রভৃতি গুণ, দ্বারকা, মধুর, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধামের 
আশুযর় আপন। আপনিই হইয়। বায়। তৎপর গুরু-পদাশ্রপ এবং 
মন্ত্র হইলে নিদিষ্ট কোন ধামের এবং রূপের বিশেষভাবে আশ্রয় 
হয়। আবার ভাঁবাশ্রম হইলে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর প্রভৃতি বয়সের 
আব্রয় এবং ততদবস্থাসম্পন্ন রিষয়ের আশ্রয় আপনা-মাপনিই হইয়া 
থাকে, উহ্ধার জন্ভ আর. পৃথক চেষ্টা করিবার প্রয়োজন হয়, না। 
বেশ আশ্রয় হইলে গ্রাম্য কথা, বলিবে ন! শুনিবে না, বিষয়-লিপ্ত 
ছুটবে, না, অর্থ সঞ্চয় করিবে না, কাম ক্রোধের দাধ হইর! ইঞ্রিয় 
'উষ্জিরার্থের মানসে কখনই স্ত্রীলোকের পানে; তাকাইবে, না ব| 
আপ ব্যবহার করিবে .না। -নিষাভীই রদ, ছাড়া. রসাস্তরের প্রতি 
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দ্বেষ বুদ্ধি বা সমালোচনা করিবে না, প্ভৃগাদপি সুনীচেন তরোরিব 
সহিষুন! ৷ অন্ধানিন! মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদা হরিঃ1” সর্বাদ। এই 
শ্লোকের মর্্ার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়। তদমুযারী আচরণ করিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে। স্ত্রীসঙ্গ বা তৎসঙলীর সঙ্গ, বাহ্াড়ম্বর, অবথাভাষণ, মিথ্যা 
ব্যবহার, পরচ্চচা, পরনিন্দা, অনুয়া, হিংসা, দ্রোহ, পরচ্ছিদ্রান্বেষগ, 
অতিরিক্ত ভোজন, আসক্তি, বিলাষিতা, অনিবেদিত ভোজন প্রভৃতি 
বিশেষ যদ্বের সহিত পরিবর্জজনপূর্বক শ্রবণ কীর্ডনার্দি নবধ। 
তক্তিবাজন করিবে। অধিক আতর কি বলিব? যাঁজন করিতে 
থাক ? যখন ফেটা দরকার, মঙ্গলময় নিতাই চাদ হৃদয়ে শ্যুত্তি করাইবেন। 

হরিদাদা এতক্ষণ করযোড়ে বাবাজী মহাশয়ের কথ! শুনিতে” 
ছিলেন, আর ছুইটী চোখের জলে উহার মুখ বুক ভাসিয়া বাইতেছিল; 
যেমন ইহার কথ! শেষ হইল, অমনি বাম্প গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন--- 
"গুরুদেব! আমার কোনই কিছু বাজন করিবার সামর্থ্য নাই ; একমাত্র 
আপনান্স ক্পপাহ আম্মা আন্ত ।” বলিতে বলিজে, 
শ্রীচর়ণ ধরিয়া সাষ্টান্নে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, বাবানী মহাশয় উহাকে 
উঠাইফ্জা আলিমনদানে কৃতার্থ করিলেন এবং উহার উপর টন 
আদেশ করিলেন। 

একদিন বেল! অনুমান চারিটার সময় শ্রীযুক্ত জগদীশ রঃ বাড়ী 
হইতে তাহার চাকর দীনবন্ধুদাস আসিয়া বাবাজী মহাশক়কে বগিজ-- 
“উচ্চাদের বাড়ীতে একটী লোহার সিম্দক আছে, বদি আশ্রমের কোন 
প্রয়োজনীয় কার্য থাকে তবে আগুমে আনা হউক নচেৎ বিক্রি কর 
হইরে।” ইনি বলিলেন-স্ধ্দেখ বাবা! জগরীশ রাধুঃ প্যারী বাবুকে 
বজিরে যে ভিক্ষার আশ্রমে লোহার সিন্দুকে সাখিবার মত্তন বস্তুত কিছুই: 
দেখিতেছি না) বিশেষতঃ উহাদের অত্তগুলি টাক! নষ্ট করা-গ্মামি যুক্ষি+ 
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সঙ্গত মনে করি না ম্তুতরাং বিক্রি করিতে বল গিয়া? দীনবন্ধু 
বাড়ীতে গিয়া! যথাধথভাবে সমস্ত কথ! প্যারীবাবু এবং জগদীশ বাবুফে 
বলিলে উহার! ছুই ভাই কি মনে ধারণা করিলেন নিতাই জানেন, ছুই 
জনেই দীনবদ্ধুকে বলিলেন-- “দেখ. দীনা । চারজন মুটে ডাকিয়া এই 
সিন্দুকটা! ঝাজপীটামঠে দিয়ে আয় ত?* দীনবন্ধু প্রথমে বলিল, *আজ্ে ! 
বাবাজী মহাশয় যে নিষেধ করিয়াছেন?” প্যারীবাবু বলিলেন-_ 
“ভুমি বলিবে যে তিনি আপনাকে দেন নাই, তিনি রাধাকাস্তদেবকে 
দিয়াছেন।” শুনিয়া অতিশয় হ্ষ্টচিত্তে দীনবন্ধু চারজন মুটে ডাঁকিয়! 
সিন্দুকটা ঝাজপীটামঠে লইয়া গেলে বাবাজী মহাশয় আমুল বৃত্তাস্ত সকল 
একে একে গ্রশ্ন করিলে দীনবন্ধু সমন্তের উত্তর গ্রদান করিল। বাবাজী 
মহাশয় একটু মুছু হাসিতে হাসিতে বলিলেন_-“বেশ। রাধাকান্তদেবের 
বড়লোক নাম কিনিতে ইচ্ছা! হইয়াছে কিনুন, আমার আপত্তি 
কি$* ঝাঁজপীটামঠ সংলগ্ন দোতলার নীচেন্ন ঘরে সিন্গুকটী রাখ 
হইল। 

কয়েকদিন বায় একপ্িিন ললিতাদাঁসপী জিজ্ঞাসা করিল--প্আজ্ঞে ! 
লোহার সিন্দুকে কি জিনিষ রাখ! হইবে 1” বাবাজী মহাশয় বলিলেন-_ 
“যিনি আনিয়াছেন তিনিই জানেন।” এই বলিয়া জগন্নাথদ্ধেবের ধর্শনে 
গমন করিলেন। দর্শন করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ জগগ্লাথদেবের 
কণ্ঠমাল। গাছটা খসিয়! একেবারে রদ্বদেবীর উপর পতিত হইল। একজন 
নেবক পাণ্ডা অমনি এ মালাগাছটা বাবাজী মহাশয়ের গলা দিয় 
দিলেন। ইনি তখন সাশ্র গদগদ কে বলিলেন-_"আচ্ছা প্রভু তোমার 
বাহ! ইচ্ছা” দলিয়! সাষ্টাঙ্গে দওবৎ প্রণাম পূর্ব্বক জন্্ীদেবীর মন্দিরে 
গমন করিলেন । লক্ষ্মীদেহীর জগমোঁহনে এরং মন্দিরের মধ্যে মনেক 
কষ্ধির পেটারী বুলান আছে, কেন যেন বাবাজী মহাশেক্স এ পেটারীর 
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মধ্যে একটীর উপর লোভ হুইল। একজন সেবককে বলিলেন-_-“্বাব!! 
এঁ যে পেটারীটী ঝুলিভেছে এটা আমাকে দিবে 1” 

সেবক। বাব! আজ ত আমার সেবার পাল! নয়? বাহার 
পাল! সে বলিতে পারে। বিশেষতঃ এ যে পেটারীগুলি শাছে এ গুলি 
লক্ষী পূর্ণিমার দিন ব্যতীত আর খোল! হয় না। আর প্র যে ধানের 
ছড়! দেখিতেছেন, এ গুলি ঠাকুরের নবান্নের দিন রাখ! হয় এবং আবার 
পর বৎসর নবান্নের সময় পুরাতনগুলি নামাইয়। রাজার নহরে এবং 
সেবকদের ঘরে ঘরে বাটি দেওয়া! হয়। আমাদের পূর্ব হইতে এইক্প 
প্রথা চলিয়া আদিতেছে। আমি কি করিয়া একটি নূতন নিয়ম 
করিব?” শুমিয়! বাবাজী মহ্াশরর আর কিছু না বলিয়া লক্ষীদেবীকে 
দওবৎ প্রণাম পূর্বক গ্রীমন্মহাপ্রভূর পাদপদ্প দর্শনে গমন করিলেন। 
অনুমান পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেই সেবকটা বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত 
বাবানী মহাশয়ের নিকট আসিয়া প্রেমগদ-গদ কে বলিলেন--"বাব। | 
আপনি শহ্যয খ্ডাগ্যন্বান্ন, হাপ্ুুজ্রচ্ম। আপনি যাহা 
চাহিগ্নাছিলেন তাহা'লক্ষ্মীদে বী কূপ! করিয়া দিয়াছেন, চলুন লইয়! ধাইবেন।” 
গুনিবামাত্র ইনি কেমন এক প্রকার ভাবে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া! দাশ" 
গদগদ কণ্ঠে বলিলেন--"বাবা! চলুন লক্ষমীদেবীর ক্কপাচিহ্ন দেখিয়। 
ক্ুতার্থহই।” বলিয়া দ্রুতগতি লক্ষ্মীদেবীর জগমোহনে গিয়া দেখেন যে, 
ধে ধানের ছড়া! এবং পেটারীটা ইনি লইতে মনস্থ করিয়াছিলেন, সেই হুইটা 
'অবিক্কত ভাবে লক্ষমীবেবীর সন্দুখে পড়ির! রহিয়াছে । দেখিয়! বিন্মিত 
ভাবে পূর্বোক্ত সেবক পাগ্ডাকে ইহার প্রকৃত বিবরণ ঝিজ্ঞাপা করা 
তিনি বলিতে লাগিলেন-_-"আপনি যেমন ক্দানার সহিত কথোপকথন 
করিনা ক্ষনে বাহির. হইক্গাছেন, অমনি এ ধানের ছড়াটি এবং এ 
পেটাীটা সবলিতে লাগিল, আমি প্রথমে মনে করিলাম, যে হয় ত বাতানে 
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ছুঙ্গিতেছে; 'আবার মনে হইল যে বাতাসে ছলিলে একটী ছুঁলিবে কেন? 
এইরূপ ভাবিতে না ভাবিতেই এ ছুইটা ছি'ডিগা ষীচে পড়িল, 
"আশ্চর্যের বিষয় এই থে অত উচ্চ স্থান হইতে পড়িকা! কোন 
জিনিষ ভগ্ন বা ইতস্ততঃ ছড়াইয়! পড়া বা বিশ্রন্ত হওয়া কিছুই হয় 
নাই, যেন কেহ হাতে করিয়া! নামাইয়! রাখিল। কাজেই আমার বা 
অন্তান্ত সেবকগণের মনে দৃঢ় নিশ্চয় হইল যে--প্বড় বাধাজী 
মহাশয় যাহা চাহিয়াছিলেন আমর! তাহ! দিতে অস্বীকার: করিয়াছি, 
জক্ষীদেবী নিজে তাহাকে দিলেন 1” তাই আগুনাকে ডাকিতে গিয়া- 
ছিলাম। আপনার প্রাপ্য দেবার কৃপাদত্ত বন্ব আপনি গ্রহণ করুন।” 
বলিয়া উক্ত পেটারী এবং ধানেন্র ছড়াটা বাদ্ধাজী মহাশয়ের 
চাদরের প্রান্তে বাধিয়। দিলেন। বাবাজী মহাশয় ঠিক বালকের ভ্তায 
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিয়৷ উঠিলেন--প্হ? নিতাই 
শাল! তোমার খেল! প্রভু তুমিই জান; কত ভাবে কত লীল৷ 
ফরিবে আমি ক্ষুদ্র জীব তাহার কলি বুধিব? যাছা হউফ তোমার 
ক্ষপাক্স জন্থ হও্ডউন্চ বলিয়! দ্রতগতি আশ্রমে প্রত্যাগমন পূর্বক 
লিতাঁদানীর নিকট শ্রীজগরাথের কৃপাদত্ত মাল! এবং লক্দীদেবীর 
কপাদত্ত বন্তনকল দিয়া পূর্ববোপ্ত লোহার সি্দুকে রাখিয়া দিতে 
বলিলেন এবং প্রত্যহ বন্যার সময় এ স্থানে একটী করিয়] ঘ্বৃত প্রদীপ দিতে 
শসাদেশ করিলেন । 
একদিন সন্ধ্যার সময় ইনি কিশোরীদাসীকে ডাকিকা 'জিজ্ঞাসা 
করিলেন-.”আজ রাত্রে বাসরশব্যা এবং কাল প্রাতঃফাধে আান 
ব্ষীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুযের বেশ করিতে পারিষে কি” 
- পকিশোদ্ী। আজে ! আপনান ব্কপা হইলে অপস্ভব সন্ত হইতে পারে, 
খরায় বেদী কথা! কি? আদেশ কুন কোন্‌ গর কি করিতে হইবে? 
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বাবাজী। ' আমি আর কি বলিব? কীন্তনের ভাবা 

'্আচয়ণ করিবে। অর্থাৎ একজন রাধাযানীয় প্রতিনিধিরূপে কার্ধ্য 
করিতে হটবে। ৰ 

কিশোরী । আমার প্রাণে একটী বাপনার উদয় হইয়াছে । যদি 


আপনি আদেশ করেন তবে তদমুযায়ী কার্য করিয়। মনোবাসন। 
পুর্ণ করি। 


বাঝাজী। বল কি মনের বাসনা! ভগবৎ-সেব! কিংব! ভগ্বস্তুজনা- 
মুকুলে যদি আমা দ্বাক্ তোমর! কোনওরূপ আনন্দ পাঁও, তাহাতে আমার 
কোনও আপতি নাইঈ। 

কিশোনী। আজ্ঞে! আমার ইচ্ছা যে আপনি রাধারাধীর 
প্রতিনিধি স্বরূপে থাকুন?) আমরা আপনার অনুগতা ভাবে সমস্ত 
কাধ্য করি। 

ফিশোরীদাসীর কথায় সকলেই পরমাননদিত ভাবে যোগদান 
করিলেন; ছুতরাং বাধাজী মহাশয় আর কোনই: আপত্তি করিতে 
পারিলেন না! । 

কু্ুমদাসী গোপীচন্গন দ্বার! ইহার নানারূপ শির্পার় করিয়া দিতে 
লাগিলেন; গিক্াকনান্তে একখানি নীল সাড়ী প্াইয়। তুলসী কাঠের 
মাল! এবং ফুলমাল! ছার! নানারূপ অলঙ্কার প্রস্তত করতঃ অনেয় মণ্ডন 
করিয়া সাঙাইলেন। অতি অপুর্ব শোভা! বাহিরের লোকেন্স কখ। ত 
দু, থাকুক, খাহায়া সঙ্গীলোক তাহারাছি ছার সুখ পানে 
তাকাইক্সা চিনিতে পারিডেছেন ন|। যেন হাব ভাব কটাক্ষ সমন্তই 
বম রকম । সমন্তই বৃতন, সমপ্তই ঘনোধুদ্ধকর | সঁছারাই উপস্থিত 
ছিলেন লকলেই ভ্রীধেশ খানণ ফরিজেন | :হরিমাধার উপর বীর্তনের 
আবেশ কািলে হয়িগাঁধ। প্রথম সন্ত হইতে বাঁপর শয্যা কীষ্উস 
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ধরিলেন। এদিকে পর্দের ভাবান্থ্যায়ী অভিনয় হইতে দাগ সংকীর্তন 
হইতেছে বাবাজী মহাশয়ের শয়নগৃহে । কিশোরীদাসীর ই্পর আদেশ 
করিলেন-_স্তুমি ঠিক কীর্ভনের ভাবানুষায়ী রাধারামীর বে সমস্ত 
আচরণীয় কাধ্য সমস্ত শ্রীদন্দিরে আচরণ কর! কীর্তনীয়! সাধকগণের 
উদ্দীপনের জন্ত এইস্থানে একটী শধা। রচন। কর! হউক ।” বলিয়া 
নিজের বিছানার চান্দর প্রভৃতি পরিবর্তনপূর্ববক থাক থিতর্ূগে 
নিন্ে আচরণ কিতে লাগিলেন । 

আনন্দের অবধি নাই। বাবাজী মহাশয় এক একবার এক 
একটী পদে আখর দিতেছেন) আর বেন রসেক্স, পাখার 
বহিয়। যাইতে লাগিল। উপস্থিত সকলেই ভারে. নিমগ্র। কে 
ব্লিবে লীল! অপ্রকট 1 সমন্ত যেন বর্তদান। যখন শ্রীমতী 
উৎকন্ঠিত ভাবে বিছান শে 'বার বিছাইতেছেন, সুবাদিত তান্থুল 
আবার কর্পূর-বাসিত করিতেছেন এই সমস্ত পদকীর্তন হইতেছে, তখন 
সকলেই উচচৈঃস্বরে রোদন করিয়া! কীর্তন করিতেছেন । এইক্নপ 
পরমানন্দে সমস্ত রাত্র কীর্তন হইতে লাগিল। কাহারই 'বাহুস্বতি 
নাই, রাত্র শেষ হল বলিয়া! কেবল প্রীমতী উক্ত--“তেজ সী কানু 
আগমন আশ। যামিনী শেষ ভেল সবহ নৈরাশ॥” এই পদে 
সফলের জ্ঞান হইল। সকলেই ভাবে বিভোর, নিদ্তা বলির! কোনও বন্ত 
কাহারও শরীরকে অধিকার করিতে পারিপ না। ভোর হইতে না 
হইতে প্রীত্রীরাধাকান্তদেবের সন্ভুথে গিয়া খণ্ডিত গান আরম হইল। 
পদানুষামী ঠাকুরের বেশ কর! হুইয়াছে। ঠাকুর, মন্দিয়ের দরজা খোলা 
হুইল। সে এক অপূর্ব দৃষ্ঠ! নাগর খণ্ডিত .বেশে দূরে দণ্জামান, 
নিষ্ষটে. কেহই নাই। ্ষতী র্লামিনী। নাগরকে পম্চাৎদিকে করিয 
কম্পিত, কলেবরে উপবিষটা--সথী মঞ্জীগণ নীরবে. দরডারমান | এদিকে 


পা 
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হরিদাদা বৃন্দাদ্দেবীর ভাবাবেশে প্রথমে খণ্ডিত, তৎপর ছুর্জায় মান, 
তৎপর কলহান্তরিত! গান করিতে লাগিলেন। উছার আখরে্ ছট! এবং 
তাবের ভঙ্গিতে ঠিক যেন বৃন্দাদেবীর ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
প্রাতঃকাল হইতে গান আরম্ত হইয়াছে ; সুতরাং বাহিরের শ্রোতা! অনেক 
সমবেত হইয়াছে । হরিদাদার গান শুনিয়। সকলেই বিমুগ্ধ । সকলেই 
একা গ্রচিত্তে নীরব হইয়া বিভোর ভাবে গান শুনিতেছেন। আশ্রমবাঁলী 
সকলেই সখীবেশে কীর্থনানন্দে মাতোয়ারা--সকলেই ভাবের ভাবুক 1 
শ্বীমতী ছূর্জয় মাননিমগ্ন! এবং শ্রীকৃষ্ণ নানতঞ্জনের চেষ্টায় চেষ্রিত, সী- 
মঞ্জরীগণ তত্জর্ভা বাবিষ্টা, কে আর সেবাকার্ধ্য করিবে? সুতরাং ঠাকুরের 
রানা প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ। এমন কি সেদিকে কাহারও খেয়ালই নাই। 
বেলা অনুমান নয়টার সমর শ্রীকঞ্জ শ্রীমতী কতৃক প্রতারিত হুইয়া। 
শ্রীকুণ্ডের জলে প্রাণত্যাগ করিবার 'মানসে কুগ্ডের তীরে গিয়া উপস্থিত 
হইল্নে। এদিকে শ্রীমতীর কলহাত্তরিতার ভাব আসি! উপনীত 
হইল । পীকষ্েের জন্ত উৎকন্টিত। এবং পূর্বকৃত নিজ কর্মের জন্ত নিজে খুব 
অনুতপ্তা হইড়ে লাগিলেন। সবীগণ কেহ কেহ ব! শ্ীদতীকে নানারূপ 
ওলাহন দিতেছেন, কেহ কেহ বা বার শ্রীমতীর  সাস্বন৷ করগার্থ 
নানারূপ প্রবোধ বাক্য বলিতেছেন । অবশেষে ওমতী উকি বিরহে 
প্রাণত্যাগে ক্তমংকল্প হইলে দৃতীর কৃষ্ণ নিকটে গমন ও 
কৃ্চকে বিদ্দেশিনী ভাবে মিলন ইত্যাদি গান হইতেছে'।. কাহারই 
বাহন্মৃতি নাই। বেল! আন্দা্ধ এগারটার সময় সকলের অনিচ্ছাসত্েও গান 
সমাপ্ত হটল। . তখন সকলেরই চমক তাঙ্গিল। ললিতাদাসী কয়েক জনকে 
সঙ্গে . লইয়! বিশেষ চতুরতার সহিত রাহ: করি অতি দল সমরের 
মধোই ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা প্ষিরিঙ্গেন। ল্গীবেশধারী কয়জন, 
ছাড়! আর বঙ্ষেই বেশ পরিবর্তন, কষরিলেন। 'কবান্ধ হরিদাদ 
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আর যেশ পরিবর্তন করিলেন না। কেহ বেশপরিবর্থীনের কথ! 
বলিলেই তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। 

বাবাজী মহাশয় যথাসময়ে প্রসাদাদিগ্রহণ পূর্বক একেবারে 
শ্ীজগঞ্পাথদর্শন করতঃ শ্রীয়াধারমণকুপ্রে আসিয়া কিঞিং বিশ্রাঙ্ 
করিলেন। এদ্দিকে হরিদাদা একবার বাবাজী মহাশরের দর্শন মানসে 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ শ্রাধারমণকুঞ্জে গিয়া ইহার দর্শন পাইবামাস্র 
উধাওভাবে ছুটিয়া গিয়া ইহার শ্রীচরণ ধারণ পূর্বক ব্যাকুলভাবে রোদন 
করিতে লাগিলেন। কেন যে কাদিতেছেন কেহই অবগত নহেন। ইলি 
ধতই জিজ্ঞাসা করিতেছেন--প্হরিদাস কেন কাদিতেছ ? কি হইয়াছে 
গ্রণ খুলিয়া বল, হরিদাদা ততই ব্যাকুল হইতেছেন। নূতন 
'অনুয়াগের প্রাণে নুতন ভাবের সঞ্চার হইয়। চিত্ববৃত্তিকে একেবারে 
উদ্বেলিত করিয়। তুলিল। কার সাধ্য উহ্বাকে স্থির করে? কিছুক্ষণ 
পরে অন্তধ্যামী প্রভূ কি ভাবিলেন ইনিই জানেন, একটু মৃদু হাসিয়া 
বলিলেন-_“আচ্ছ! প্রাণে প্রকৃত ভাবের সঞ্চার হুইয়। থাকে কর। 
কিগ্ত বড়ই গুরুতর কাঁধ্য ! যেন কপটত| স্পর্শ ন। করে। বেন কোনও 
কাধ্য দেখামেি আটরণ করিবার,চেষ্ট। না হুয়। সর্বদা মন প্রাণকে 
অবরোধের ধধ্যে আনিতে না পারিপে ভাবের অভাব ঘটিয়। যায়। 
জীনিভাইটাদের ক্কপায় যাহার হৃদয়ে যেরূপ ভাবের বিকাশ হুঠয়াছে, 
সর্ধাদ! দেই ভাবকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা! করিতে হইবে। সঞ্চার 
নানীরূপ ভাবের বশহাপন্ন হইলে ভাবনিষ্ঠা ব| রূসনিষ্ঠ। থাকে ন1) 
ুতরাং মে বিষয়ে বিশেষ সন্তর্কতার প্রয়োজন ।” : হরিদার] এতক্ষণ 
নীরবে ইহার কথ গুনিতেছিলেন ; যেমন কথা! গেষ হুইল অমনি গদদগদ- 
কর্ঠে বলিলেন --প্রেড়ু আপনি ত্ত্্যানী। সফলই ত অবনত আছেন। 
আহি-কার ফি গানাইব? 'আমাগ্গ সন্ধে যাহ! কিছু কর্তব্য র্তবা 


কয়েকটী পগ্রগজ । ১৬৯ 


লমস্তই আপনার চরণে নির্ভর । আমি কিছুতেই এই বেশ পরিবর্ধ 
করিতে পারিতেছি না। যখনই পরিবর্তনের কথা মনে হইতেছে তখনই 
ধেদ হথকম্প উপস্থিত ₹ইয়! আমাকে বিবশ করি ফেলিতেছে। ক্ামি 
কি করিব আদেশ করুন” 

বাবাজী । আমি ত প্রথমেই বালয়াছি যে এই বেশ ব। ভাব কাছা রস 
উপদেশে হয় না ব। পরামর্শের কাধ্য নক়। প্রভূ কপ করিয়া সবদয়ে 
বেরূপ স্ফুরণ করাইবেন তাহাই আচরণীয়। 

হরিদাদ।। আজ্ঞে! আপনি ক্বুপ। করিয়। যাহ দিয়াছেন তাহ! আদার 
পক্ষে সম্পূর্ণ অভাবনীর। সেই কৃপাদত্ত বস্তর আন্ুকূল্যে আমার কি কি 
আচরণীয় সেই আদেশ করিয়া অঙীক্কত জীবের মনোবাসন! পুর্ণ 
করুন। 

বাবাজী । যাহারা তোমার আদশস্থানীয় আছে, তাহাকের 
আন্থগত্যে অস্বতন্ত্র হইয়। তাহাদের গন্থা অনুসয়ণ কর। আকুগতায় 
তক্জিপথেক্ন জীবন। বিন! আনুগত্যে নহুত্র ভজন করিলেও ব্রজে কৃষ্ণ, 
প্রাপ্তি স্বহ্র্গভ। এই ভক্তির নাদ হুইল রাগানুগ!। ব! ভাবারুগ। জ্ঞ্ষি 
কোনগনপ শ্বষ্তন্ত্রত|! আসিলে আর সেস্থানে তক্কিদেবী অবস্থান করিতে 
পায়েন লী | 

হরিগজাদা। সখাগণ ব্যতীত অন্তান্ত গুরুভাইদিগেকস পহিত কিন্ধুপ, 
ব্যবহার ফরিতে হইবে? | 

বাবাজী । নিজেতে শৃহস্থ গোপজাতি এই বৃদ্ধি-স্নাখিক প্রাণিমাজকেই 
নিজ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ মনে করিতে হইবে । পুরুষ-অভিমাঁনী জীবের সহিচ্ত 
একদ্র ভোজন, শয়ন, উপধেশন, নির্জনে অবস্থান প্রভৃতি '্সনি্কাকী । 
নিজ দি উাধ এবং রসের বিপরীপ্ত সাশ্রয়ী বাক্িদিগের সগ 
অনিকিয়। শবস্প প্রন্কৃতির সহিত নিষ্জনে হাস অর্ধ! পরিভ্যাঙয |. 


১৩২ : ভরিভ-হখা। ূ 
গ্রাম্য সমদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদিগের সহিত চাদে সংক্রব 
রাখিলে অনিষ্ঠ হইবে ।” 

ইত্যাদি নানারূপ উপদেশ প্রদান করিয়া! উহাকে বাঁজপীট। মঠে 
পাঠাইয়া দিলেন। অনুমান একখণ্ট। পরে নিজে মঠে আসিয়! উপস্থিত 
হইলেন । জলিতার্দাসী প্রভৃতি সকলেই গিজ্ঞাসা করিল--প্আজেে 1 
এই নব সথীর কি নাম রিল ?* 

বাবাজী মহাশয় বলিলেন, “তোমরা সকলে উনার ভাষ এবং 
স্বভাব অনুযায়ী একটা নাম নির্দেশ করিয়া! দীও 1” 

ললিতাদাসী। আজ্ঞে! আমর আর কি বুবিব? আপনার প্রাণে 
বাহ! ভাল লাগে তাহাই রাখুন। 

বাবাজী । গতকল্য ইহার যেরূপ বীর্নের ঘটকালী শুন! গেল, 
তাহাতে বেশ বুধ! গিয়াছে যে হ্টনি দৌত্য কার্যে বিশেষ নিপুণ!) 
সুতরাং উছার নাম ব্ম্দ্াচ্গাতনী রাখাই উচিত। 
: ললিত! । আজ্ঞে! দেবীগণে দেওয়া হইল যে! এষন একটা 
নাম দিন যাহাতে আমাদের এইদিকে থাকে। 

বাবাজী। তোমার মতে যাহার যেরূপ ম্বভাবই হউক না কেন, 
তোমাদের গণে ভর্তি করিয়। লওয়! চাই ! তাহা হইলে সেখানে গিয়া 
তোমার ওকালতী ন! করিলে চলিবে ন 

ললিতাদাসী লজ্জিতভাবে আর কোন কথা! বলিলেন না। 
বাবাদী মহাশয় বহিলেন--”এটী নিশ্চয়ই জানিও, যে যে ভাবে? 
ভঞ্জনাই কর ন|! কেন, কিন্তু সেস্থানে গিয়া রলের তারতম্য 
হইলে: রসান্তরে কিনা স্থানাস্তরে বাইতে হুইবে। ললিতাদেবা 
হুসখো মহেন। ঠিক যাহার. বেক্ূপ ভাবের যোগতভ্যা দেখিবেন। 
াঙ্কাকে সেইভাবে সেই ধুখে সেই দেখাক পিযুক্জ  করিবেন। 


সদলে শ্রীধাম বৃন্দাবন বাত্রা। ১৩৩ 
দেখানে অন্থুয়োধ নাই, কেবল যোগ্যতার খেলা” এইন্ধপ 
উপদেশের পর সফন্ত সখীর্দিগকে ভাকাইয়া বলিলেন--“তোমর! . সকলে 
আজ হইতে প্রত্যহ রূপ, অভিসার ও মিলন পদ গান করিবে।. অর্থাৎ 
এইটী তোমাদের আস্মাদনীয় জিনিষফ। যেন ব্যবসায় পরিণত করিতে 
চেষ্টা করিও না, করিলে নিকেরা বঞ্চিত হইবে ।” এই হুইতেই বাবাজী 
মহাশয়ের আদেশক্রমে রূপ, গভিসার ও মিলন গান হইতে লাগিল। 


সদলে শ্রধাম বৃন্দাবন যাত্র।। 


পরমানন্দে কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঞ্পীট! মঠের সেবাকাধ্য চলিতে 
লাগিল। দ্রিনের পর দিন যায়; দেখিতে দেখিতে শ্রীজগয়াথদেবের 
ন্নানযাত্র। আসিয়! উপস্থিত হইল। বাবাজী মহাশয় পূর্ববব্ৎ পরমানন্দে 
নানষাত্রা, গুগ্িচা মাজ্জন, রথযাত্র। প্রভৃতি উৎসব সমাপ্তি করিলেন। 

একদিন সংকীর্ভনে বহুলোক স্বেত ভইয়াছে ; সংকীর্তনের মধ্যেই 
সকলের নিকট প্রীধাম বৃন্দাবন যাইবার অন্ত বিদায় গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন। বিষয়ের ভার্গ যেন একটু অন্ত প্রকার; সুতরাং 
ভক্তগণের প্রাণে বড়ই আঘাত লাঙ্গিল। সকলেই ঠিক বালকের সকার 
উচচৈঃশ্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সংকীর্তন সমাপ্ত হইলে ভক্তগণ 
সকলেই বাধাজী মহাশয়ের চরণ ধারণ পূর্বক বৃন্দাবন বাহ! স্থগিত 
রাখিবার জগ্ত ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; স্থৃত্নাং 
সকলের অনুরোধে সে যাত্রায় শ্রীধাম বুন্াবনগমন বন্ধ করিলেদ। কিছু 
দিন পরে সরল প্রাণে পুরীবানী ভক্তবৃন্দকে বুঝাইয়। অতি অয় দিনের 
মধ্যে পুরী ফিরিবেন এইকপ আশ্বাস বাক্যে সকলকে আশ্বস্ত করতঃ 
ললিভাঙারী গরভৃতি সখীগণকে এবং সাহাবের সাহাখ্যের জন চারি 


১৩৪ . চরিভন্মৃধা। 

পাঁচজনকে আশ্রমের লেবাকার্ধে নিযুক্ত করি! সংলে; ধাম বৃন্দাবন 
গমনার্থ কলিকাতায় বরগুনা হইলেন । যথাসময়ে হাওড়া! ষ্টেশনে গাড়ী 
+ৌোছিলে সঙ্গিগণ কোথার কাহার বাড়ী যাওয়া হইবে লিিজ্তাসা করার 
ঘাবাজী মহাশয় উত্তর করিলেন, “নিতাই এয় ইচ্ছার কলিকাতার হইদিন 
মাত্র থাক! হইবে । সহরের মধ্যে গেলে সহঙ্গে বাহির হওয়া কঠিন হইবে ; 
সুতরাং বল্লাহনগরে কামাথ্য। দালের বাড়ী যাইব।” তাহাই হুইল। 
গাড়ী করিয়া সকলে বরাহুনগরে গমন করিলেন । কামাখ্যা দাল বাবাজা 
সগণে ইহাকে পাইয়! পরমানন্দ সহকারে সেব! করিতে লাগিলেন । 


সিউভী গমন ও একমাস অবস্থিতি | 


হই দিন যায় তিন দিনের দিন প্রাতঃকালে মৃ্ধ মধুর বাক্যে কানাখ্য। 
দাস প্রভৃতি সকলের নিকউ বিদ্বার গ্রহণ পূর্ববক্ষ সগণে ডিভি 
ঘাত্রা করিলেন । যথাসময়ে সিউড়ি উপস্থিত ভইর! তথাকাপধ জমীদার 
শরীদুক্ত রাখাল দ্বাস চৌধুত্রী মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিলেন। রাখাল 
বাবুর ভগিনী শ্রীমতা কুন্ম কুমাপী দাসীর বিশেষ আগ্রহে নবদ্বীপ নিবালী 
পণ্ডিতগ্রবর শ্রীল শ্রীযুক্ত রামদ্রাস বাবাজী মহাশরকে একমাস ভ্রীচৈত্- 
চরিতামূত পাঠের জন্ত নিযুক্ত কর। হইল। পণ্ডিত মহাশয় সনাতন- 
নিকষ পাঠ করস কফরিলেন। পাঠের অগ্র পশ্চাতে বাবাজা মহাশয়ের 
মলপ্প্রাণ মাতান সংকীর্থন হয়; লোকে লোকারগ্য! পিউড়ি এবং 
/লিকটবর্তা গ্রামসমূহের লোকসকল সংকীর্ডন শুনিবায় মানলে ছুটিয় 
 স্াসিতে লাগিল। কীর্ঘনেরর সঙ্গে সেই পাঠ কারস হয়). নাম- 
জার সাক চিতত-দর্পন মার্জিত হইলে কগরৎলীলাগুধ সহজেই ক্রি 
হই মাইকে । এট স্থানে কমার সুবিধা), কারণ বারন কান্ট পাঠ 


সিউড়ী গমন ও একার জঅবন্থিতি। ১৫ 


শ্রবণ করিয়া সকলে অতি জ্মনামাসে তগবংপ্লীলাগখ ধারণ করি! 
বিজেকে ফ্কৃতার্থ মনে করিতেছেন । শ্রীচৈতন্চরিতামুতের মধ্যদের ছবাবিংশ 
পরিচ্ছেদ পাঠ হুইতেছে। মহাপ্রভু নিজমুখে সঙগাতনকে লক্ষ্য, রুরিয়। 
জগতের জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। উহার এক একটা কথ! পঙ্চিতন্থী 
বেশ বিস্তারিতরূপে ব্যাথ্য। ক্রিয়া সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন এবং হ্যদয়ঙ্গম 
করাইয়া দিতেছেন। সকলেই পাঠ শ্ররণে পরমানন্দ লাভ করিতেছেন! 
একদিন পণ্ডিত মহাশর় কথাগ্রনঙ্গে নামমাহাত্থ্য ব্যাখ্য। করিতে 
গিয়া! যেন একটু কিরূপ ছুই একটা কথা ব্যবহার করিলেন? অর্থাৎ 
উহার কথার ভাবেতে যেন নামের শক্তি হইতে কর্মের কিঞিম প্রাধান্ত 
প্রকাশ পাইতে লাগিল দেখিয়! বাবাধী মহাশদ্ব অতি সম্তর্পগে অঞ্জের 
অঙক্ষিতভাবে পেস্থান হইতে উঠিয়। কোনও নির্জন স্থানে একটা 
বাগানের মধ্য গ্রিয়! বসিয়া রহিলেন। সঙ্গে ছুই একটামাত্র সঙ্গী 
রহিয়াছে । সেইদিন: হইতে ইনি আর পাঠ গুনিতে ষান ন!। যেমন 
পাঠ হুইয়! যার অমনি কীর্ভন করিতে যান। আ্বানি না প্রভূ ক্ষি 
অভিপ্রায়। তিন চারি দিন পণ্ডিতজী ঠিক খ্রন্বপ ভাবের সিদ্ধান্তই করিতে 
লাগিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকের মনেই আঘাত লাগিতে লাগিল। 
একদিন কয়েকটি ভক্ত একত্র হইয়া বাবানী মহাশয়ের নিকট গমনপুর্ব্াক 
একটু ব্যধিত হৃদয়ে পাঠক পঞ্ডিতের সিদ্ধাস্ত লইয়া সম[লোচনা করিতে 
লাগিলে ইনি বলিলেন--"বাবা ! স্থির হও, এই স্থানে নান! জাতীয় লোক 
মিলত হইয়! খীকে। ভিন্ন দ্বাতীয় লোকদিগের মনন্তষ্টি মানসে বোধ 
হয় নিতাইঠ।দ এ একদ্বপ ভক্দি করিয়াছেন । একটু ধৈর্ধয ধন, পরমানস্দ 
পাইবে । বে মুখে তোমরা! কনক উপ কথা গুনিষ! গ্রাথে একটু আঘাত 
পাইতেছ, কমেকদিন গেলে দেই মুখে ভগখৎ-লামগ্রসঙ্গে লাদষাহাত্মা 
শনির! প্রমানক লাভ করিবে, চিন্তা কি সহ নর লোক পরিবেরিত 


১৩৬ ।. চরিত-সধা। ূ 


সভার মধ্যে একটা বক্তার মুখ-নির্ঘত ছুই চারিটা কা দ্বারাই বি 
সর্ধসাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া যাইবে, তবে আর 'ইিলাতীয় সাধুর 
সঙ্গ বা গুরুপদাশ্রর গ্রহণের কর্তব্যতা থাকে কোথায়? পাঠ কীর্ডনাদি 
শ্রবণ করিতে গেলে সর্ধাংশই যে সকলের প্রয়োপ্ধনীর হইবে তাহা নয়, 
উহার মধ্যে অধিকারী ভেদে কিছু কিছু ছাটকাট বাদ না! দিলে চলিবে 
কেন?” ইত্যাদি নানান্দপ সান্বন! বাক্যে লোকদিগকে নাম-মাহাত্ঝ্য 
বিশেষভাবে বুঝাইয়! দিতে লাগিলেন। ইনি প্রায় সর্ধদাই প্র বাগানে 
বসিয়া থাকেন। এক এক দিন গ্রাতঃকালে নাম লইয়া! নগর! ভ্রমণ করিতে 
গমন করেন; নগর কীর্তনে পরমানন্দ লাভ হইয়। থাকে । গ্রামবাসী 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিত1 সকলেই আসিয় নামে যোগ দিয় থাকে । যে সমস্ত 
কুলবতী স্ত্রীলোক ঘরের বাহিরে গিয়৷ ইহাদের কীর্তন শুনিতে অক্ষম, 
নগরকীর্তুন দ্বারা তাহাদের সেই বাসন। পুর্ণ হইতে লাগিল। 

একদিন প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় বাগানের মধ্যে একটী উচ্চ স্থানে 
বসিয়া আছেন-_কুঞ্জলাল গোম্বামী, রামদাদা, ফণী, রাধাবিনোদ, 
উদ্ধারণন্লাস, শীতলদাস গ্রভৃতি কয়েকজন ইছার সঙ্গে রহিয়াছেন। হঠাৎ 
কি মনে হইল সকলকে ডাকিয়া! বলিলেন-_”দেখ, সকলে উচ্চৈঃন্বরে নাম 
কর। বেশ মনে প্রাণে নাম কর! চাই, নামে যাহার প্রেম না হইবে তাহাকে 
আমার সঙ্গ ছাঁড়িগ। শ্থানাত্তরে যাইতে হইবে।” কঠোর আদেশ 
শ্রধণে সকলেই অতিশয় ব্যাকুল খ্বস্তঃকনণে নাম করিতে লাগিগেন। 
নিতাই টাদের কি ইচ্ছা! আধঘণ্টা বাইতে ন1 যাইর্ভেই অশ্রু, কম্প, 
পুলক প্রভৃতি স্থান্িক বিকারগণ সমকালীন সকলের দেহ বধিকাঁর 
ফরিল। যাহার! আগন্তক ইহাদের অনতিদুরে বনিয়! ব| দাড়াইয়। নাম 
উনিতেছিলেন, ঠাহারাও প্রেমে উদ্মত । বাবাজী মহাশয় একেবারে 
তাবাবেশে অটৈতন্ত হইয়া পর়িলেন | অষ্ট হ্বান্িক বিকায়গণ ইহার দ্রেহ 


সিউড়ী গমন ও একমাস অবশ্থিতি । ১৩৭ 


আচ্ছাদন করিয়! ফেলিল। একেবারে বাহন্থতি নাই দেখিনা কেহ কেহ 
প্রেমগদগদকষঠে নাম করিতে, লাগিলেন, আর যথাবিধি ইহার শুশ্রাষ! 
করিতে লাগিলেন । প্রায় ছুই ঘণ্ট| পরে অনেক শুশ্রীধার পর কিঞ্চিং 
অর্ধ বাহ দশ! লাভ করিয়! বাষ্প গদ্দগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন--"আহ! 
মরি এই সে রাঢ়দেশ ! ধাহা কিনা আমার ন্নিত্যান্নন্দ প্রভক্প 
বিলাল ভুমি । প্রভু আমার এই সব স্থানে কতই না আনন 
করিয়াছেন? সঙ্গী বালকগণের সহিত কতই না বাল্যখেল। করিয়াছেন! 
এই দেশের প্রতি বৃক্ষ লতায়, প্রতি রেণুতে রেখুতে ভাবপ্রেমরসথনি 
শ্রীনিতাই চাদের শক্তি ব্রাজিত রহিয়াছে । নিতাইএর কৃপায় এ দেশের 
সর্বত্র ভক্তির সঞ্চার রহিয়াছে । হা নিতাই! তোমার নিত্য বিছার- 
ভূমি এই প্রদেশে থাকিয়। যাহার গ্রেমভক্তি লাঁভ ন! হয়, যে জন তোমার 
নামরসে ডুবিয়। না যার, যাহার হৃদয় তোমার লীলাগুণে মাতিয়! না যায়, 
সেক্জন আমার ন্যায় ছুর্ভাগা পাষণ্ড জীব |” বলিতে বলিতেই ভাবাস্তর 
হইল। অমনি বলিগ্ক! উঠিলেন-__-“আমার গৌর কাশীধাম গমন ক রিক্সা 
ছিলেন, আমিও কাশী যাইব । গৌর যে মায়াবাদী সন্ন্যানীদিগকে বৈষ্ঃব 
করিয়াছিলেন । আমি একবার তীহাদদের চরএ দর্শনে নিজেকে ধন্ত করিব। 
আহা মরি করুণাময় শ্রীগৌরালের জীবের প্রতি কি অসীম করুণ! ! 
জীবের জন্ত তিনি কঙই না কষ্ট কতই না লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন!” 
ইত্যার্দি নানারূপ কাতরতাপুর্ণ বাক্যে বহুক্ষণ হৃদয়ের ব্যাকুলত৷ 
গ্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেক গশুশ্ধার পর কিকিং স্থির ভ্ইর| 
সকলকে বলিলেন--”দেখ, তোমর! মকলে এই স্থানে থাক, আমি একাকী 
শ্রীধাম ফাণী গমন করিব ।” শুনিয়া রামদাদ। বলিজেন--প্আজে 1. মিও 
আপনার সঙ্গে যাইব।” এইরূপ নানা কথা হইতেছে, এদ্দিকে বেল! 
ঘতিরিক্ হইয়াছে দেখিয়া রাখাল বাবুর বাড়ী হইতে লোক: আপিন 


১৬৮ চরিতপ্ছধা। 


পানাদি করিবার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল) ছুতরাং নকলেই রাখাল 
বাবুর বাড়ীতে গমন করিলেন। বাবাজী মহাশগ্প কাঁশীতে ঘাইধেন 
শুনিয়া রাখাল বাবুর ভগিনী কুস্থষকুমারী দাসী আসিয়া সাশ্রু- 
গদগদ কণ্ঠে বলিলেন--প*বাব।! আপনি বদি চলিয়া যাইবেন তবে 
আর গাঠ করাইবার প্রয়োজন নাই, আজই পাঠ শেষ হুইল। কারণ 
আপনি একমাস এই স্থানে থাকিয়া পরমানন্দে পাঠ শ্রবণ করিবেন এবং 
সেই উপলক্ষে আমর আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব এই অভি গ্রায়েই 
আমার পাঠ মনেওয়া। যা্দ আপনিই ন। থাকেন আমার পাঠের কোন 
প্রয়োজন নাই” বলির! ইহার শ্রীচরণ ধারণ পূর্বক কীদ্দিতে লাগিলেন। 
কুন্ুম কুমারীর কাশুর ক্রন্দনে উপস্থিত সকলেই কীদিতে লাগিলেন । 
দবদয়ের সরল ভাবের নিকট সকলে পরানস্ত। বাবাজী মহাশয় 
কুন্ুমকুমারীর পুষ্ঠের উপর বাম হাতে এক চাপড় মারিয়া মৃছু হাসিতে 
ছাদিতে সঙ্গিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-_-“কেন! এই সমস্ত 
মহাপুরুষদদ্দিগকে রাখিয়। ঘাইতেছি তোমার চিন্ত। কি? ইহারাই কীর্তনার্দি 
করিবেন।” কুসুমকুমাক্গী করযোড়ে বগলেন--প্বাবা! তারকা" 
মগুলী পুর্ণচন্ত্রের চারি পাশেই শোভা! পাইয়া থাকে । ইহার! এক এক 
জন মহাপুরুষ--এক এক জনে ব্রন্মাণ্ড উদ্ধার করিতে সমর্থ । তথাপি 
আপনার সঙ্গে থাকিলেই ইহাদের বিশেষ শোভ। হইয়া থাকে 1” বাবাজা 
মহাপয় আর কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না! । কাশী যাওয়। বন্ধ 
র়হিপ। রামদাস পণ্ডিত মহাশয় এই সমস্ত ব্যাপার জগ্ৃভব করিয়া 
যেন কেন্বন এক প্রকার হইয়া গেকেন।' সেই দিন হইতে পাঠের নুর 
গ্ন্ত রকম হইতে লাগিল। আগা গোক্ধ1 কেধল নবক্ম-স্মাহাক্) 
ব্যাথ্য। হইতে লাগল। অগ্ান্ত পাঠের মধ্যেও এক একবার মাদ-মাছাক্মোর 
ছুই একটা কথ। প্রত্যহ বলাই চাই। বে যে ভজগণ পঞ্জিতলীর শ্াখ্যায় 
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নাধমাহাত্া ছোট এবং কর্মকাগুকে একটু বড় আসন .দেওয়! হইয়াছিল 
বলিয়া মনে কষ্ট পাইয়াছিলেন, আজ তাহারা পরমানন্দ লাভ 
করিতেছেন। পণ্ডিতজীর পাঠে পরমানন্দ হইতে লাগিল। 

দিনের পর দিন যায় একদিন, বাবাজী মহাশয় একথানি ঘরে বসিয়া 
আছেন, হঠাৎ মনে কি খেয়াল উদয় হইল-_বামদাদা, রাধাবিনোদ, ফণী 
প্রভৃতি কম্ধেকজনকে আদেশ করিলেন--*দকলে উচৈঃম্বরে এক লক্ষ 
মহা মন্ত্র কীর্থন কর।” দকলেই ইহার আদেশানুষায়ী নাম আরম্ভ করিলেন। 
নিজে মধ্যস্থলে বসিয়া! সংখ্যা রাখিতে লাগিলেন । একঘণ্ট! সময় যাইতে না 
যাইতে সেই ঘর ঘামিয়। জল চুয়াইতে লাগিল। এদিকে নামের রোল ক্রমেই 
প্রবল ভাব ধারণ করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে বু লোক আসির! 
সমবেত হইতেছেন। সকলেই উপস্থিত ব্যাপার দর্শনে বিন্মিত ভাবে 
পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,--পকি আশ্চর্য্য ! নাম ত বহুদিন 
গুনিয়াছি ; কিন্ত এরূপ প্রকট নামের শক্তি ত আমর! কখনও দেখি নাই । 
একি নামের শক্তি না মাপুরুষের শক্তি আমর! তত কিছুই বুঝিতে 
গারিতেছি না।” তখন সকরেই এক বাক্যে স্মহাপ্পুক্রতম্মেল 
স্পভ্িন্পা জাল দ্বিতে লাগিলেন । যথাসময়ে এক লক্ষ নাম শেষ 
হইলে উপস্থিত ব্যাপার সম্বন্ধে রাখাল বাবু বাবাজী মহাশম্নকে নিজ্ঞাসা 
করিঝে ইনি বলিলেন-_-প্দেখুন নামের অসীম শক্তি। নাম না করিতে 
পারেন এরূপ. কোনও কাঁধ্য জগতে নাত। এমন কি নামী থে কাধ্য 
সম্পয় ক্ষরিতে অক্ষম, লাম অতি মহজে সে ক্ষাধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন । 
পির্ধ শক্তি নামে দিল করিয়! বিভাগ । আমার ছুর্দের নামে নাহি 
অনুয়াগ & 'প্রতাক্ষ প্রমাণ দেখুন, ভককগ্রুবর 'হ্সুমান কাম লাম লইয়া 
নায়ের শত্ষিতে জনাধ়ীলে এক লম্ফে গন্ধ পার. হইল গেলেন? কিন্তু 
রাদচজ রি কত ক স্বীকার পূর্বক লাগ, বুদ্ধ করিয়া তবে পার 
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হইলেন | এইরূপ সর্বত্রই নামী হইতে নামের প্রাধান্ত। দেখাইয়াছেন। 
এ আর কি সামান্থ শক্তি দেখিলেন ? নামে নি মুকুলিত এবং 
পাষাণ দ্রবীভূত হয়।” 

রাখাল। আজ্ঞে! অন্তান্ত সময়েও ত নাম হয়? কিন্তু কৈ এরূপ ত 
আর কথনও আমর! দেখি নাই? 

বাবাজী। নাম স্কেচ্ছামর, শ্বতন্ত্র বস্্ ; যখন কোনও প্রশ্বধ্য প্রকাশ 
করিয়! ভ্রমান্ধ আবিশ্বাসী জীবগণের হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মাইবার ইচ্ছা! করিবেন 
তখনই ত হইবে? আমরা উচ্ছ! করিলেই যে হইবে তাহা নয়। 

রাখাল। আমার বিশ্বাস উজ্জ্বল বন্তুও পাত্র বিশেষের সংসর্পে বিশেষ 
'উজ্দ্বলত! প্রকাশ পায়। 

নাবাজী মহাশয় আর বিশেষ কিছু ন! বলিয়া বলিলেন, *এ সমস্ত কথা 
কাইয়া সমালোচনা! করার কোন আব্শ্রকতা নাই। ম্মাম 
হলহ্শক্তিন্্মান্ম এই বিশ্বান মনে দু করিবার চেষ্টা করাই 
গ্রয়োজন।” এইরূপ নানা কথাবার্তায় সেদিন কাটিয়া গেল। 

পর দিন বেল! অনুমান চারিটার সময় সঙ্গিগণ সঙ্গে বাবাজী মহাশয় 
খোল! মাঠের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। হঠাৎ ম্যাজিষ্েট সাহেব 
ঘোড়ার চড়িয়। ঠিক ইহার সম্মুখ দিয়া গমন করিলেন দেখিয়! ফণী ধীরে 
ধীরে সর্গগণকে বলিল--প্সাহেবের কি ম্পর্ধা! বাবাজী মহুশিয়ের 
সম্মুখ দিয়া ঘোড়ার উপর চড়িয়৷ গেল?” এই কথা বলিতে না বলিত্তেই 
বাবাজী মহাশর বিশেষ ক্ুদ্ধভাবে ফণীকে ভৎলন| করিয়৷ বলিলেন 
প্উচ্থার। রাজপুরুষ, শ্রীমতী মহারানীর গণ । যখন ধাহাকে পৃথিবী ক্গীকার 
ক্করেন তখন সেই দেছে অষ্টবহ্থর অধিষ্ঠান হুইন্স| থাকে, বিশেষতঃ ভগবান 
নিজ মুখে বলিয়াছেন, _'নরাণাঞচ নরাধিগঠ সুতরাং রাজপুরুষকে অর্থাৎ 
বাপ্রতিনিধিকে অপমান করাও যা ভগবানক্ষে অপসান . করাও 
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তাই। তোমার অপরাধ হইয়াছে, বাঁও উহার সম্মুখে গিয়। সা্টাঙ্ 
দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ ক্ষম! প্রার্থনা কর ।” বালক ফণী বিশেষ অগ্রতিতের 
যায় ইছার আদেশানুযায়ী অতিদ্রত বেগে যাইয়া সাহেবের সম্বুখে 
দওবৎ প্রণাম করিল। সাহেব বিশ্মিতভাবে ঘোড়ার লাগাম আকর্ষণ পূর্বক 
সেইস্থানে ঠাড়াইয়া পার্খস্থ একটী লোকের নিকট বালকেব আঁচরিত 
ধ্যাপারের মর্ম জিজ্ঞাসা করায় তিনি “বাবাজী সহীশয়ের আদেশ যথাযথ 
. দ্ূপে সাছেবকে বুঝাইয়া দিলেন। সাহেব অতিশক্ন প্রীতি সহকারে ঘোড়া 
ফিরাঈয়! বাবাজী মহাশয়ের নিকট আগমনপূর্বক মাথার টুপি খুলিয়া 
উক্ত টুপিদ্বার গ্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশক়ও প্রতিগ্রণাম করিলেন। 

এইরূপে কয়দিন যায় একদিন প্রাতঃকালে শীতল দাস, উদ্ধারণ, 
নীলমণি, নন্দকিশোর প্রভৃতি সাঙজন সঙ্গীকে আদেশ করিলেন-_-*“এই 
রাট্দেশ আমার নিতাই ঠাদদের বিহারভূমি ১) অতএব তোমরা পদব্রজে 
অধাচকবৃত্তি অবলঘন পূর্বক প্রথম হেতমপুর শ্রীশ্রীরাধাবল্লপভ জীউ, ক্রমে, 
ময়নাভাল শ্রীমন্হা প্রভৃঃ একচক্র। বীরচন্দ্রপুর প্রভৃতি স্থান দর্শন করি 
এক সপ্তান্ছের মধ্যে আসিয়।৷ পৃহুছিবে। আগামী শনিবার দিন স্তুভ 
অধিবাস হুইপ রবিবার দিন অষ্টপ্রহর নাম কীর্তন হইবে।. প্র নাম- 
কার্তনে 'আসিয়। যোগ দেওয়! চাই ।” বলিয়া নিজে নিতাক্কতা 
করিত্তে গমন করিলেন। উহারাও ইহার আদেশানুষায়ী রওন! হইলেন । 

শনিবার দিন অধিবাস হইয়। রবিবার নাম আরস্ত হইল। প্রাতঃকাল 
হইতেই বাবাজী মহাশয় যেন কেমন একপ্রকার হইয়া গেলেন। একেবারে 
বাহারৃষ্টি নাই। বতক্ষণ নামের মধ্যে থাঁকিঙেছেন, ততক্ষণও যেরূপ 
আবার একম্থানে বসিলেও ঠিক তক্জপ । পরমষানন্দে দিনরাত্র কাটিয়। গেল। 
আতিকষ্টে, ইছীকে কিধিদৎৎ মহাপ্রসাদ. পাওয়ান হইল। সর্বদাই চক্ষু 
ছইটা রজ্জবর্থ ও চুবুচুলু। কথাগুলি হেন এ রাঁঞ্ের নহে। ক্ষন, 
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একপ্রকার অসংলগ্ন । রাত্রি প্রভাত হইয়। গ্নেল। খেয়াল নাই 
একজন আসিয়া বলিল-“আজ্ে | নগরকীর্ভনে হি হইবেন ন।? 
বেলা যে সাতটা বাজে!” বাবাজী মহাশয় একটু; চমকিতভাবে 
বলিয়া উঠিলেন_“্যা এত্ত বেল! ছইফ্লাছে? আচ্ছা চল।” বলিঙ্কা 
নগরকীর্তরনে বাহির হইলেন। কি অপূর্ব আনন! যে রাস্তা দিয়া 
কীর্তন যাইতেছে সে রাস্তায় আর কাহারও চণাচল করিধার সাধ্য নাই। 
চারিদিক লোকে লোকারণ্য। বালক বালিকাগণ আগে পাছে নৃত্য 
করিতে করিতে ছুটির়াছে। দোকানী পসারী স্ব স্ব ব্যাপারে নিমগ্ন ছিল 
যেমন গগনভেদী নুমধুর নামের ধ্বনি কণগোচর হইল, অধনি নিজ নিজ 
ব্যাপার পরিত্যাগ পূর্বক উধাও হুইয়! ছুটিল। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ 
কেহ জলের কঙলসী লইয়! কেহ কেহ বাঙ্গান কন্িতে আবার কেছ কেছ 
বা ম্লান করিয়া বাড়ীতে যাইতেছিলেন ; সংকার্থনের ধ্বনি শুনিরা আর 
যাওয়৷ হইল না, রাস্তার এফ পার্খে দাড়াইন্স। বিভোর ভাবে নাম শুনিতে 
লাগিলেন, আয় আনন্দাশ্রতে হন ভাঁপিয়! হাইতে লাগিল। বিশেষ 
সম্্ান্ত ঘরের স্ত্রীগণ কেহ বা! জানালা খুলিয়া কেহ কেহবা ছা্গে উঠিয়া 
আবার কেহ ফেছ বা সদর দরজা খুলিয়! তাহার আড়াল থেকে বিশেষ 
আগ্রহের সহিত নিবিষ্টচিত্ে নাম শুনিতে লাগ্রিলেন। এইরূপ ভাবে 
ব্ছক্ষণ নগর ভ্রমণ করিয়া! রাখাল ধাবুর বাড়ীতে আগমন পুর্যক দি 
করিস ঘার। নাম সমাপ্তি করিলেন । হঠাৎ কি মনে হইল একেবারে 
আবিষ্টভাবে দেই হলুদ কাদার মধ্যে গড়াগড়ি দিতে দিতে সকলের মাধায 
চরণ দিতে লাগিলেন । ইহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শদে সকলেই বিশ্মিত। 
যেই চরণের নিফট গিয়া প্রণা্ করিতেছে, অমনি তাহাল মন্তকে চরগ 
খর্পণ পুর্ধব্ষ গদগদ কণ্ঠে আধ আধ শ্থলিত দাবার কি যেন কি 
বলিতেছেন? চচ্ষু ছুইটা সুজিত) হঠাৎ কি মলে হইল-*রামদাদ 
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পঞ্ডিতজী গিয়া! দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ ইহার চরণ ধারণ পূর্বক ধপিতৈ 
লাগিলেন --প্বাবা! আমি আপনার নিকট অপরাধ করিয়াছি, আক 
কয়েকদিন হইতে আমার মনে বড়ই তাপ হইতেছে, আপনি মা 
করুন 1” বাবাজী মহাশয় গদগর কে বলিতে লাগিলেন--"তোমায 
অন্ত কোনই অপরাধ নাই। তুমি সঙগাতন-শিক্ষার ব্যাখ্যা করিতে 
গিয়া অনেক লোকের প্রাণে একটা নৈরাস্তের সঞ্চার করিয়! 
দিনা । মহাপ্রভু সনাতমকে যে উপদেশ দিয়াছেন সে উপদেশ 
পালন করিবার পাঞ্জ একমাত্র সনাতন গোস্বামী । তিনি ছাড়া পরননপ 
কঠোর আদেশ পালন কর! জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব । কলিহস্ত 
দুর্বল জীব গ্ল্পাঘু এবং অন্গতগ্রাণ। ইহারা একমাত্র রুপায় 
5খারী। ক্ৃপাই ইহাদের নন্বল। তাই মহাগ্রভু কৃপা করিস! 
মধিচারে একমাত্র নামের ব্যবস্থ। কররগাছেন। তাহা কিরপ? . 
খাইতে গুইতে বখা। তথ। নাম লয়। কাল দেশ মিম নাই সর্ব লিদ্ছি ছয় ॥ 
দ্ধং বদ্তপান্তদ্ধং বাবধিত রছিতং তারয়ত্যেব সত্যং ১ ইত্যান্নি। অর্থাৎ 
চলির জীবের পক্ষে কোনরূপ কঠোর আদেশ তিনি করেন নাই। তাই 
ঠাহার কৃপায় ভিতাপ-দদ্ধ নিরাশপ্রাণ কলির জীবের মনে কিঞ্চিৎ 
মাশায় সঞ্চার হইতে ন! হইতেই তোগাদের স্কাম পঙ্ডিত অভিনানী 
অনেক মহাম্ধাগণ প্রচারকের পঙ্গ্রহণ পূর্বক সেই ক্বপালন্ধ স্থুকোমগ 
নানকে স্কুল ঘিধির কঠিন আবরদে আহৃত করিয়া আবার 
জীবগণেয প্রাণে ছ। ভতাশ আনিকা দিতেছেন। তোমাবের শাস্তি হওয়া 
বড়ই ক্ষঠিন। পাওডত্যে বং ভজন সাধনের কথ! অবগত হইতে পায় 
সম্ভব) কিন্তু কপার কথ! কোন মতেই অবগত হইতে পারিবে না। 
কপার কথ! একদা রূপা ভিঙ্গ কিছুতেই আবগত হওয়া যায় না। 
কপার উপয়ে ফোনওরপ সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া! সম্পূর্ণ তুল। 


১৪৭. . চরিত-নুধা। 
লিজ মনোরতি অনুসারে সর্বসাধারণের উপর দিদ্ধাক্জ করিতে গেলে 
অপরাধ হয়। বিশেষতঃ ভগবদ্বাক্যের আশয় বুঝিতে পারিয়। নিজ 
বুদধিবৃত্তির বলে নিজক্কত সিদ্ধান্তকে চরম সিষ্ধান্তরূণে প্রকাশ কর! 
আমার মতে সম্পূর্ণ ভ্রম” 

রামদাস। তাহ হইলে ব্যাস-আসনে বসিয়। শান্তর ব্যাখ্য। কিরূপে 
হইবে? 

বারাজী। কেন? সে স্থানে “আমি যাহা বলিলাম ইহাই চরম 
সিদ্ধান্ত» এইরূপ দাস্তিকতা প্রকাশ না করিয়! "আমার বুদ্ধিবৃত্ি 
ভন্ুসারে আমি এইরূপ বুঝিয়ছি ব! শ্রীগুরুদেব আমাকে কৃপা করিয়। 
অন্তরধ্যামীরপে এইটি বুঝাইয়াছেন। হয় ত নিজ ভজন বলে ঝ 
গুরুকূপায় কেহ অন্যথ। ব্যাখ্যাও করিতে পারেন।” এইরূপ ভাষ। 


ব্যবহার করা যুক্তিস্গত। 
পর্ডিতজী সাশ্রগদগদ কঠে বলিলেন--প্মাজ আমি ধন্ত হইলান। 
আজ আমার অনেক শিক্ষা হইল।” 80. 


বাঁঝাজী মহ্থাপয় পণ্ডিতঙ্গীকে আলিঙ্গন পূর্ধ্বক বলিলেন_“বাব!! 
পাঠের পূর্বে এবং পরে উপস্থিত প্রোতাদিগের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা কর! 
উচিত।* বলিয়। একেবারে মুচ্ছিত ছুইয়। পড়িলেন। অনেক শু্রাযার 
পর চৈতন্ত লাভ করিয়া সকলকে দণ্ুবৎ প্রণাম পূর্বক সকলের 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাঁগিলেন। বেল! অতিরিক্ত হইয়াছে 
জানিয়। নিজ হদয়ের ভাব: সন্বরঞ পূর্বক স্নান আহিকাদি শেষ করত; 
মহাপ্রলাদ গ্রহণ পূর্ঘণক কিঞ্চিত বিশ্রাম কল্পিলেন। ' " 


ছুমূকা যাত্রা । 


কয়েকদিন হইতে বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীভাগবত মিশ্র নামক 
জনৈক উড়িষ্যাবাসী শিক্ষিত যুবক সালে ইহাকে ছুম্কা লইয়! যাইবার 
অন্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ, করিতেছেন। এ কয়েকদিন রাখাল বাবু 
এবং তাহার ভগিনী কুন্মকুমারীর আগ্রহে কাটিয়। গিয়াছে; আজ আর 
ভক্তের আগ্রন্থ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সিউড়ি হইতে হুমৃক! 
অনুমান বিশ ক্রোশ ব্যবধান হইবে। ভাগবত মিশ্র মহাশয়ের ইচ্ছা যে 
বাবাজী! মহাশয়কে একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে লইয়৷ যান এবং অন্তান্ত 
মকলের জন্ত গরুর গাড়ীর ব্যবস্থ। করেন। ধিনি গরুর গাড়ীতে ধাইত্ে 
অসম্মত হন, তিনি অগত্য। পদ্নব্রজেই গমন করিবেন । তিনি নিজ মনোভাব 
বাবাজী মহাশয়ের নিকট প্রকাশ করিলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন__্দেখ 
ভাগবত! আমার নিভাইচাদ যে রাস্তায় গমমাগমন করিয়াছেন বা 
ফরিতেছেন, সেই রাস্তায় কোন যান আরোহণে বাওয়া আমার মতে 
কোনরপেই সঙ্গত নহে । অতএব আমর! পদব্রজেই পরমানন্দে যাইব ;. 
সেন্বন্ত তোমার কোনরূপ চিত্ত করিবার প্রয়োজন নাই।” এই বলিয়া 
অপরাহু বেল! চারিটার সময় সদগে নাম করিতে করিতে রওন! হইয়া 
রাজি অনুমান আটটার সময় গিয়া মৌড়েশ্বর গ্রামে মৌড়েশ্বর শিবের 
মদে" পৌছিলেন। বাবার দর্শন পাইবামান্রই “আমার মিভাইঠাদের 
পৃজিত'শিঝুলি্” বলিয়। একেবারে অচৈতন্ত হুইয়। ভূমিতলে' পতিত 
হইলেন |: অঙ্গিগণ সকলে শশব্যন্তে ইহার চারিদিক ঘেরিয়! নাম করিতে 
মাগিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে অর্ধ বাহাশ। প্রা হইয়া করযোড়ে 
সব করিতে লাগিলেন £ 2 

পু 


১৪৬ চরিত-নুধা!। 


' জয় শিব শঙ্কর, শ্রীমৌড়েশ্বর, গঙ্জাধর হয়, বোম্‌ বো বোস্‌। 

তাপ বিনাশন, পাপবিমোচন, শত্রনিহ্দন, বোম্‌, বৌম্‌ বোম্‌ ॥ 

দিগম্বর মূড়, কৈলাসেশ্বর, কাশীবিশ্বেশ্বর, বোম্‌ বোম্‌। বোম্‌। 

পিনাকী ত্রান্বক, ফামবিনাশক, জিপুর অন্তক, বোম্‌ বোম বোম্‌॥ 

দেব মৃত্যুঞ্জয়, প্রণত জনাশ্রয়, ভূতেশ্বর জয়, বোম্‌ বোম্‌ বোম্‌। 

শশাঙ্মৌলি, ঈশ্বরশূলী, জাহুবীমৌলি, বোম্‌ বোম্‌ বোম্‌ ॥ 

সর্পবিভূষণ, ভম্মবিলেপন, বুষভবাহন, বোম্‌ বোঁম্‌ বোম্‌। 

হলাহল তক্ষক, নুরানুর রক্ষক, দক্ষবিনাশক, বোম্‌ বোঁম্‌ বোম্‌ ॥ 

সন্বর্ষণমন, চিত্তবিনোদন, পার্বতী মোহন, বোম্‌ বোম্‌ যোম্‌। 

জয় শ্ীপপ্ডপতি, গিরিশ উাপতি, গ্রমথ অধিপতি, বোম্‌ বোম্‌ বোম্‌। 

এইক্নুপে বহুক্ষণ স্ভব করিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ বাবাব 
সঙ্মুখেই উপবেশন করিলেন । সেই স্থানে একমূর্থি সাধু আছেন। সাধুটি 
শৈব। ইছার। যখন মাম করিতে করিতে প্রথম গিয়া! উপস্থিত হন, তখন 
তিনি ইহাদিগকেণগোড়া বৈষব* বলিয়া! মনে ধারণ! করিয়াছিলেন ; কিন্ত 
বাবাজী মহাশয়ের তাব-ভঙ্গি দেখিয়া! এবং ইছার যুখে মহাদেবের জ্তব শুনিয় 
একেবারে বিসুদ্ধ ভয়! গেলেন । খানাজী মহাশক স্থির ছইবামার 
সাধু আলিয়া দণ্ডবৎ করিলে ইনিও বিশেষ লম্মানেক্স সহিত লাধুকে গ্রতি- 
নমস্কার করিলেন। উভয়ে শ্রীনিত্যানন্দতত্ব সন্বদ্ধে নাঁনাক্ষপ কথোঁপ- 
কর্খন কল্সিতেছেন, ইত্যবসরে সাধু হলিলেন--প্বাবা! আমার ইচ্ছ।-- 
ভিক্ষালব। কিছু চল ডাল রায় করাইয়া মহাগ্রতুর ভোগ দেওয়! হউক 
ইনি প্রথমে বলিলেন--পরাত্র অনেক হইয়াছে, গলার ভোজনে 
ঘ্যাঘাত কইবে। কোনই আবশ্তকত। নাই ।” 

' সাধু কিছুতেই শুনিলেদ না। কাঞেই কঙ্গায়েয ডাল ও কাচা কুমড়ার 

তরকারী করির! সঙ্গে যে মহাপ্রভুর চিত্রপট ছিলেন ভীছাকে ভোগ দিয 


ছুম্ক যাত্রা । ১৪এ 


সকলে মহাগ্রসাদ গ্রহণ পূর্বক শয়ন কিলেন। পরিষদ প্রাতঃকালে 
সাধু ইছাদিগকে সেদিন মৌড়েশ্বরে ক্ষাখিবার জন্ত ঘহ চেষ্টা 
করিতে. লাগিলে বাবাজী অহাশয় করযোড়ে সাধুর নিকট হইতে 
বিদায় গ্রহণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন । বেলা অনুষান এগায়টায় লঙ্য় 
পাহাড়ের নীচে একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে মহাপ্রভুর ভোগরাগ দিব! 
সকলে প্রসাদ গ্রন্থণ পূর্বক কিঞ্ৎ বিশ্রাম লাভ করিলেন। 

গ্রামখানি ক্ষুত্র হইলেও গ্রামবাসীদ্দিগের গ্যাগ্রহাতিশয় দেখিয়া! সে 
দিন সেই স্থানেই খাক! হুইল। সন্ধ্যার পর সংষীর্তন আরম্ভ হইল । 
গ্রামধাসী আবালবুদ্ধবনিতা সকলেই যেন আনন্দ-সাগরে নিজগ্ন 
হইয়। গেল। বহুক্ষণ কীর্ডনের পঞ্প কীর্তন সদাপ্ত করিলেন। গ্রামবাসী 
ভক্তগণ সেরাত্রে অস্ততঃ কিছু জলযোগ করিবার ঝধন্ত বিশের ন্সাগ্রনথ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অবেলায় মহা প্রসাদ সেব! হইয়াছে বলয়! 
বাবাজী মহাশয় আর কিছু গ্রহণ করিতে শ্বীকৃত না! হইয়া কেবল মাত্র 
মহাপ্রভুকে কিঞ্চিৎ শীতলী তোগ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। 
গ্রাবাসিগণ মুড়ি গুড় আনিয়া দিলে ইহাদের পক্সিমাণ মত হিয়া 
মহাপ্রভুর ভোগ দিয়া সকলে কিছু কিছু প্রসাদ গ্রহণ পূর্বক শয়ন, 
করিলেম। 

পরদিবস প্রাতঃফালে বাবাজী মহাশয় গ্রাতঃকৃতা সমাপন পূর্বক সগণে 
নাম করিতে করিতে বনগথে রওনা! হইলেন। বেল! হখন এগারটা 
তখন একটি গ্রামে পৌছিক়। একজনকে ভিজা! করিলেন---প্বাব! 
এ গ্রামের নাম কি 1” গে বলিল--স্আজ্ঞে! বানীশ্বর ।” গুনিবামান্ 
ইনি একটু যুছু হাঁসির বলিলেন, “রাণী-_রাধায়ামী, ঈখর--জীক। 
অতএব রাধাককহ। বিরাঁ করেন যে গ্রামে, তাহার লাম রাণীশ্বর 
্রাম। গুত়রাং আজ এই গ্রামেই থাকা! প্রযোজন।” বলির! গ্রামের 
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খা 
মধ্যে নদীর ধারে একটী গোয়াল ঘরে বসিলেন। রখ নি খুব পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন না হইলেও বিশেষ অপরিষষারও নয়। সঙ্গিগণ অতি অল্প 
সময়ের মধ্যেই উহ! বাসোপযোগী করিয়া লইলেন। সঙ্জিগণের উপর 
ভিক্ষার আদেশ হইলে সকলেই নাম করিতে করিতে ভিক্ষায় বাছছির 
হইলেন। 

বাবাজী মহাশয় এবং ইহার সঙ্গী চার পাঁচজন গোয়াল ঘরেই 
রহিয়াছেন। বাণীশ্বর গ্রামে অনেক প্রাঙ্গণের বাস এবং সকলেই শৈব। 
ইছারানাম করিতেছেন--“ভজ নিতাই গৌর রাধে প্তাম। জপ হরে 
কৃষছরে রাম ॥” হল্লিনোচল বলিলেও বরং রক্ষা ছিল, কিন্ধু ইহারা 
বলিতেছেন নিতাই গোল । কাজেই ভ্রাঙ্গণেরা খড়াহত্ত হইয়! 
ইহাঁদিগকে নানারূপ ভর্খসন!। করিতে লাগিলেন। বেশ হষ্টপৃষ্ট যুবক 
ছেলেদের দেখিয়! বলিতেছেন__“কেন তোঘের কি কোথাও চাক্‌রী যোটে 
না যে অমনি ভাবে লোকের ছ্বারে স্বারে ভিক্ষা করিয়া! বেড়াইতেছিস্‌? 
বাটাদের হর্দি অন্ত কোনও কাজ না মিলে, মুটেগিরী 
করিলেও ত বেশ উদবান্নের সংস্থান হয়।” ইত্যাঙ্গি যাহার যেরূপ 
মনোর্তি সে সেইক্ধপ বলিতেছেন। ইহারা প্রীগুরুদেবের আদেশক্রমে 
নাম করিতে করিতে গ্রামধানি ভ্রমণ করিগ বাবাজী মহাশয়ের নিকট 
'আসিলেন। অনুমান আধসের চাউল ভিক্ষা হুইয়াছে। সকহোরঃ 
নে বড় তাপ জন্বিয়াছে। সকলেই আসিয়া বাবা মহ্হাশগকষে বাঁলতে 
লাঁগিলেন_-”এ কি এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! ভিক্ষা ও 
মিলেই না) উপরস্ত য ত। বলিয়া গালাগালি করে ?” 

বাবাজী | কেন বাবা! ভিখারী বৈরাগী ভিঙ্গ/ করিতে গিয়াছ। 
গালাগালি দিলে অত ঘ্ঃখ কেন? 

'সফলে। আজে ! আমাদের গালাগালি দিলে কোনই ছুঃখ হই 
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না।. এ যে নিতাই গৌরকে নিয়! পড়িয়াছে। বত পোষ নিতাই 
গৌরের) 

বাবাজী। কোন চিস্তা নাই। নিতাইটাদ একস্থানে কোন খেল! 
খেলিবেন তাই এন্সপ ভঙ্গি করিয়াছেন। যাও, তোমরা স্গান আহ্িকাদি 
শেষ করিয়া আইস, পরে যাহ। হয় হইবে। 

ইহার আদেশক্রমে সকলেই নান করিতে গেলেন। এক! বাবানী 
মহাশয় স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। প্রায় আধ ঘণ্টা যায় একটি ভদ্রলোক 
অনুমান দশ সের চাল এবং সেই পরিমাণে ডাল, তরকারী, তেল, 
লবণ প্রভৃতি আনিয়া ইহার সন্দুখে উপস্থিত করতঃ যাহাতে প্র সকল 
দ্রব্য মহাপ্রভুর ভোগে লাগিয়। বৈষুবদ্দিগের সেব! হয় করযোঁড়ে সেই 
প্রার্থন! করিতে লাগিলেন। 

বাবাজী মহাশয় সাক্ুগদগদকঠে “্তলীতলাক্মক্স নিতাই 
উালগেক ক্কি ল্বিচিগত্র তলীলা” এই কথা বলিয়া সেই 
ভদ্রলৌকটিকে দ্রিজ্ঞাসা করিলেন-_প্বাবা ! এন্থানে মহাপ্রত আছেন 
তোমাকে কে বলিল 1?” 

ভদ্র। আজে! সে এক পূর্ব কাহিনী! যখন কয়েকমুততি 
বাবান্ধী ভিক্ষা করিবার জন্ত নাম কীর্ভন করিতে কল্পিতে শমের 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন আমার মনে হুইল--“ইহার| কোথা 
হইতে আগমন করিয়াছেন এবং কোথারই বা বাসা করিয়াছেন জানিতে 
পারিলে একবার বাসায় গিয়! ইহাদের চরণ দর্শন করিতাঁম।” এই 
কথ! ভাবিতেছি এমন সময় দীর্ঘাকায় একটি বিদেশী ব্রাঙ্মণ হঠাৎ আসিয়। 
আমাকে বলিলেন--*বাধ। ! উহার! নদীর ধারে: একটা গোয়াল ঘরে 
আশ্রয় লইয়াছে। প্রায় পচিশ ছাব্বিশ জন লোক আছে) উহাদের 
জাহায়াছিয় কোনও সংস্থান হয় নাই?” বলিয়া! ভিনি চলিয়া গেলেন. 
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্রাক্ষণটাকে আমি চিনিতে পারিলাম না । তখন তাহার) পরিচয় ভিজ্ঞাসা 
করিবার অবকাশও হইল ন।। তাড়াতাড়ি ঘর হইতে ছি সমস্ত জ্রব্য 
জইয়! আসিলাম। এ্রখন আপনার দয়|। 

এইরূপ বলাবলি হইতেছে, ইত্যবসরে আর একটি ও দুইটি 
চাকর সঙ্গে করিয়া আন্দাজ আধমণ চাল এবং সেই পরিমাণে ডাল, 
তরকারী, ঘি, মসল! এমন কি মাটির হাড়ি ও কাঠ পর্যন্ত লইয়া! বাবাজী 
মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন | বাবাজা মহাশয় বিশ্মিতভাবে সাশ্র- 
গদগদকণে ভগ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা] করিলেন_-প্বাব। 1: তুমি কেন 
এ সমস্ত লইয়া আসিলে £” 

ভদ্র। বাব! কেন যে আনিলাম তাহা বলিতে পারি না। প্রায় 
এক ঘণ্টা পুর্বে কয়েক মৃত্তি বৈষ্ণব “ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্তাম । জপ 
হরে কষ হরে রাম ॥* এই নাম করিতে করিতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। প্রথমে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে উহার নগর- 
কীর্তনে বাহির হুইয়াছেন। ক্ষণকাল পরে একটা বৃদ্ধ স্ত্রীলোক এক মুঠি 
চাউল হাতে করিয়! আনিলে উহাদের মধ্যের একজন নিজের কাধের 
তিক্ষায় ঝুলি দেখাইলেন। তখন বুদ্ধ! সেই ঝুলিতে চাউন মুষ্টি দিয়! গ্রণাম 
করিল ) উহ্থাক্লাও প্রতিগ্রণাম করতঃ ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। 
আমর! তখন বুঝিলাম যে উহার! ভিক্ষায় বাহির হটয়াছেন। আমার 
নিকট ছর সাত মৃত্তি গ্রামবাসী ব্রাক্ষণ বসিয়াছিলেন। তীহার! উহা দিগকে 
নান! কটু ভাষা দ্বারা ভতপন! করিতে লাগিলেও উহার! আনন্দিত- 
মনে প্রণাম করঙঃ গ্থানাস্তরে গদন করিলেন । ব্রাদ্ষণগণও স্ব গ্ব স্থানে 
প্রস্থান করিলেন। তখন হইতেই আমার মনে বাসনার উদয় হুইন্লাছে 
ধে'উহার! যে স্থানে থাকেন সন্ধান পাইলে কিছু ভোগের চাল ভাল 
গাঠাইয়। দিব। . অনেক অনুসন্ধানে এই স্থানে সন্ধান পাইয়া তবে 
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এই ষৎসামান্ত চা'ল ডাল আনিয়াছি। কপ! করির। গ্রহণ করিলে কৃতার্থ 
হঈব। । র 

বাবাজী | বাবা! আমার গ্রহণ অগ্রহণের মধ্যে কিছুই নাই? 
আমি কেবল নিতাই চান্দের ভঙ্গিঃদেখিতেছি। 

এইরূপ বলাবলি হইতেছে ইতাবদরে সঙ্গিগণ ন্নান করিয়া আসিলে 
অতিশয় উৎসাহের সহিত নিতাইচাদের কৃপাদত্ত বস্ত মহাগ্রভূকে ভোগ 
দিবার জন্ত সকলকে আদেশ করিলেন। কোথান্গ রান্না হইবে জিজ্ঞাস! 
করায় ইনি বলিলেন-_-”এঁ যে কালীবাড়ী দেখ! যাইতেছে এ স্থানে 
মহাপ্রভৃকে লইক। যাও এবং যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়! ভোগের 
ব্যবস্থা কর।” সকলে তাহাই করিতে লাগিলেন । যথাপময়ে ভোগ 
লাগিলে ইহার আদেশে রামদাদা মনপ্রাণমাতান ভাবগ্গদ্বকণ্ঠে 
ভোগ আরতি কীর্তন ধরিলেন। লোকে লোকারগ্য। কালীবাড়ীতে 
আর লোক ধরে না। বেলা অনুমান তিনটার সময় কীর্তন সমাপ্তি. 
হইল। যে সমস্ত মহাত্ম। ত্রাহ্গণগণ প্রথমে খুব গালাগালি করিয়াছিলেন, 
তাহাহ। অনুতপ্ত হৃদয়ে বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া নিজ নিজ 
আচরিত কর্মের জন্য ক্ষম! প্রার্থনা! করিতে লাগিলেন। বাবাজী 
বশর করধোড়ে বলিলেন--পসে কি? আপনার৷ ত্রাহ্মণ--আমাদের 
গুরু ; আপনার আমাদিগকে যাহা ইচ্ছা বলিতে বা করিতে পারেন। 
আপনাদের আবার অপরাধ কি? ও সমস্ত কথা মনে আনিলেও 
আমাদের অপরাধ হয়। আনন ও সমস্ত কথ! ভুর্লয়। গিয়া আমর। 
মহাগ্রসাদ পাই 1” বৰ্লিবামাত্র সকলে বিশেষ উৎসাহের সছিত বাবাজী 
মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। ইনিও ববিচারে উহাক্িগকে পাতা 
দিতে বলিজেন। মহাপুরুধের শক্তিগ্রভাবেই হউক ব! নিতাইঠাদের 
কপাগ্রভাবেই হউক, প্রায় বিশজন নৈঠিক আরাঙ্গণ বাবাজী মহাশয়কে 


১৫২ চরিতস্মূধা। 


থেক্লিয়! মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। ক্ষণকাল পূর্বে যে বৈষ্ণবধিগকে 
স্বণার চক্ষে দেখিয়াছেন তাহারাই পরিবেশন করিতেছে । 1 নামেন্ু কৃপায় 
এবং সৎসঙ্গের বলে কোনই ছিধ! বুদ্ধি নাই-_সকলেই পর্মানন্দিত চিন্তে 
মহাপ্রসাদ পাইয়! নিজেকে ধন্ত মনে করতঃ পরস্পর বলাবলি করিতে 
লাগিলেন--"আজ আমর! পবিত্র হইলাম । অদোষদরশী এমন মহাপুরুষের 
সঙ্গ যে আমর! জীবনে পাইব কখনও এমন আশ! করিয়াছিলাম 
না। আজ আদাদের গ্রাম ধন্ত হইল। আমরাও ধন্ত হইলাম ।” 
ইত্যাদি ধাহার যেরূপ. মনের ধারণা তিনি সেইন্নপ বলিতেছেন । প্রায় এক 
শত লোক মহাপগ্রসাদ পাইল। সকলেই পরমানন্দিত। যথাসময়ে সকলের 
মহা প্রসাদ পাওয়া শেষ হইলে, গ্রামবাসী বহু ভদ্রলোক বাবাভী মহা শয়কে 
ছুই একদিন সেইস্থানে থাকিবার জন্ত বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতে 
লাগিলে ইনি বলিলেন_প্বাব! আমি আমার নিজের ইচ্ছা 
এস্ানে আসি নাই। নিতাইটাদ আনিয়াছেন তিনি ইচ্ছা করিলে 
ছইদিন কেন দশদিনও রাখিতে পারেন, আবার তিনি ইচ্ছা! না করিলে 
এক মুহূর্ভও আমার থাকিবার সাধ্য নাই। আপনার নিতাইকে 
জানান এ যাত্রার ন1 রাখেন আবার লইয়! আমিবেন।” 

সকলে। আজ্ঞে! আমর! ভ্ভ আপনাকেই সেই নিতাইটাদ দেখি । 
আপনি ইচ্ছ। করিলেই সম্ত হইতে পারে। 

বাবাজী। নিতাই নিতাই! আমি ক্ষুদ্রজীব! আমাকে ওরূপ কথা 
বলিতে নাই। আপনার! আশীর্বাদ করুন আমি' যেন নিতাইদাসের 
দাস হইতে পারি। ্‌ , 

এদিকে সঙ্গিগণকে প্রস্তুত হইবার আদেশ দিলেন । সঙ্গিগণ প্রত্তত 
হইয়। নাম ধরিলে বাবাজী মহাশয় সকলকে দওডবৎ প্রণাম গর্বক রওনা 
হইলেন দেখিয়া! গ্রামবাসী বহলোক ইহার লঙ্গে স্জে জনেফ দূর আসিতে 


দুম্ক! যাত্রা । ১৫৩ 


লাগিলে ইনি মিষ্ট বাক্যে সকলকে বিদায় দিয়! রওনা হইলেন। এদিকে 
কীর্নানন্দে মত হইয়া রামদাদ। প্রভৃতি, বাবাজীমহাশয় সঙ্গেই আছেন 
এই জ্ঞানে একবারে ছুম্কা পৌছিবেন মনে করিয়া নৃত্য করিতে 
করিতে গমন করিলেন। গ্রামবাসী লোকর্দিগের সহিত আলাপ 
করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হুইল সুতরাং ইনি পিছনে পড়িলেন। ইহার 
সঙ্গে মাধব্দাসবাবাজী, কুগ্লালগোনম্বামী, ফণী, রাঁধাবিনোদ, উদ্ধারণ 
প্রভৃতি কয়েকজন রহিল। অনুমান তিন ক্রোশ দূরে একটি 
ডাক বাঙ্গালার় পূর্ব হইতেই শ্রীধুক্তবাবু হতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ডেপুটী কলেন্উর, বাবাজী মহাশয়ের থাকিবার অন্ত বন্দোবস্ত করিয়া 
ছিলেন। ইনি প্র ডাক বাঙ্গালা পৌছিয়াই বলিলেন--“আজ এই 
স্থানে রাত্র বাস কর! ষাউক।” তাহাই হইল। এদিকে রামদাদ। 
প্রভৃতি ছুম্কা সহরের নিকটবর্তী হইলে, সংকীর্ভনের ধ্বনি শুনিয়া 
ভাগবত মিশ্র প্রভৃতি কয়েকজন, বাবাজী মহাশয় আসিয়াছেন এই 
জ্ঞানে দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া রামদাদার সহিত আলাপ করিয়া 
জানিলেন যে বাধান্বী মহাশয় পিছনে আফিতেছেন। সকলেই উদৃবিষ্ঠ 
মনে বাবাদী মহাশয়ের আগমন প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন । রাম্দাদ! 
গ্রভৃতিকে বৈদ্যনাথ বাবুর খালি বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া 
দিলেন। রাত্রি অধিক হইতে চলিল দেখিয়া সকলেই স্থির করিলেন যে 
বাবাজী মধ্ধাশর. নিশ্চয়ই সেই ডাক বাঙ্গলায় রহিয়াছেন। আজ 
আর ছুম্কা আসিবেন না। 

রাত্র প্রভাত হইতে না হইতে রাঁহদাদা কীর্তন লইয়। 
বাবাজী মহাশয়কে আনিবান্গ জন্ত রওনা! হইলেন। সঙ্গে যোগেন 
বাবু, যতীনস্তাবু, গোপীবাবু গ্রস্থৃতি অনেক ভঙ্জলোক চলিলেন। 
মামাস্ত দুন্ধ যাইতে ন! যাইতেই বাবাজী মহাশয়ের সহিত সকলের দেখা 
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হইল। সকলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলে ইনি সকলকেই ক্র্মোলিঙন দানে 
ককতার্থ করিলেন । | 

বেল! অনুমান নয়টার সময় সকলে হুম্কায় পৌছিলেন। 
বাবাজী মহাশয় আসিবেন বলিয়া হুম্কা মিউনিসিপালিটি অফিন হইতে 
যতীনবাবুর বাড়ী পর্য্যস্ত রাস্তা কলাগাছ ইত্যা্দ দ্বার সুসজ্জিত কর! 
হটয়াছে। কীর্তনানন্দে নৃত্য করিতে করিতে সকলে যতীনবাবুর 
বাসায় পৌছিলেন। বহু ভদ্রলোকের সমাগম হইল। গ্রায় ছুই ঘণ্ট। 
কাল যতীনবাবুর বাসায় কীর্ডন করিয়া প্র বাসার সন্গিকট 
যুক্ত বৈস্তনাথ বাবুর বাড়ীতে গমন কর্রিলেন। বৈদ্ঞনাথ বাবুর 
বাড়ীতে কেহই নাই; সুতরাং এ বাড়াতেই ইহাদের থাকিবার 
বন্দোবস্ত হইল । সেম্থানে কিছুক্ষণ নাম করিয়া নান আহ্িকাদি 
সমাপন করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম 
করিলেন। অপরাহ্থ চারিটা হইতে বহু ভদ্রলোক আসিতে 
লাগিলেন। ৬শারদীয়! পুজার ছুটি; কাজেই সকলের অবসর। ধাহার 
যেরূপ সন্দেহ তিনি সেইন্বপ প্রশ্ন করিতেছেন। ইনিও শান্তরযুক্তি অনুসারে 
সরল ভাষায় সকলের গ্রশ্র্ের উত্তর দিতেছেন। 


দুম্কা-প্রসঙ্গ | 


: এই ঘটনা সম্বন্ধ ্রীযুক্তবাবু কিশোরীমোহন সিংহ, হুম্কা। ডিষ্টিলারির 
কুপারিনটেনভেন্ট যাহ! লিখিযাছেন তাহাই এইস্থানে উদ্ধৃত,করা হইল। 
তিনি লিছিয়াছেন £-_ | 


দুম্কা-প্রসঙ্গ | ১৫৫ 


প্রায় আঠার বৎসর পুর্বে আঙ্গিন মাসের শেষ কিম্বা কার্তিকের 
প্রথম ৬শারদীয়! ছূর্থী পুজার পুর্বে প্রতিপদের দিন বেল! নকটার 
সময় মহাত্ম! শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয় সদলে 
পিউড়ী হইতে হুম্কায় শুভাগমন করেন। সিউড়ী হইতে ছুম্কা 
বিশ ক্রোশ পথ হুইবে। বাবাজী মহাশয় নাম করিতে করিতে পদব্রজে 
আগমন করেন। আমি তখন হুম্ক! ডিষ্টিলারির স্থপারিনটেন্ডে্ট | 
তখনকার ম্যাজিষ্রেটে ছিলেন বোমপাশ সাহেব সাহেব বড়ই সদদাশয়। 
ডেপুটী কলেক্টার যতীনবাবুর বাস৷ আমার ডিষ্টিলারির সন্লিকট। তিন 
চারি বৎসর পূর্ব হইতে যতীন বাবু, যোগেন বাবু প্রভৃতি আমর! 
কলেকজন মিলিয়৷ যতীন বাবুর বাসার নিকটবস্তাঁ একটি স্থানে একটি 
হল্ল্ি্নভ্ভা স্থাপন করিয়্াছিলাম। প্রত্যছ সন্ধ্যার সময় আমর! 
সকলে মিলিত হইয়! প্র হরিসভায় নাম কীর্তন করিয়। থাকি । সেদিন 
বাবা আসিয়াছিলেন; ম্ুতরাং হুরিসভায় খুব ধুম ধাম। অপরাহ্ণ 
গাঁচটার সময় বাবাজী মহাশয় সদ্ূলে “ভঙ্গ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। 
হপহরে কৃষ্ণ হরে রাম।॥” এই নাম করিতে করিতে বৈদানাথ বাবুর 
বাড়ী হইতে বাহির হইয়। সামান্ত ভাবে সহরের একপার্ে ভ্রমণ করিয়! 
ম্যাজিষ্টরেট সাহেবের বাড়ীর সম্মুখ দিয় বরাবর হরিসভাকব আসি! 
উপস্থিত হুইলেল। যে সময় সাহেবের বাড়ীর বন্মুখে কীর্ভন আসিল, 
তখন সাছেৰ অনিমেষ নয়নে অনেক সমক্ধ পর্য্যস্ত বাবাজী মহাশয়ের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন; এমন কি সংকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছুদৃর 
গমন করিলেন। সাহেবের দৃষ্টি কেবল বাবান্দী মহাশদ্বের দিকে। 
বাবাজী মহাশয় হরিসভায় পৌছিয়! রামদান বাবাজী মহাশয়কে 
কর্তন করিতে আদেশ করিলে ক্লামদাস বাবাজী মন্থাশয় কীর্তন 
ধরিলেন £-- 
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বদি গৌরাজ ন! হ'ত, কি মেনে হইত, কেমনে ধরি 

রাধার মহিমা, প্রেম রস সীমা, জগতে জানাত কে ॥ 

বৃন্দ! বিপিন, মধুর মাধুরী, গ্রবেশ চাতুরী সার । 

বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার ॥ 

গাও গাও পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল করিয়া মন। 

এ ভব সংসারে, দয়াল ঠাকুর, না দেখিয়ে অন্যজন ॥ 

(এমন ) গৌরাঙ্গ বলিয়ে, না গেলাম গলিয়ে, কেমনে ধরিলাঁম দে।, 

বান ঘোষের হিয়া, পাযাণেতে দিয়া, কেমনে গড়িল সে। 

অপূর্ব আনন্দ! এমন কেহ নাই ধাহার চোখে জল নাই। সকলেই 
ঠিক বালকের ন্যায় উচচৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাবাজী 
মহাশয় আবিষ্ট ভাবে নৃত্য করিতে করিতে গিয়া রামদাস বাধালীর 
কোলে বসিয়৷ পড়িলেন এবং রামদাস বাবাজীর চিবুক ধরিয়া সাশ্রু- 
গদগদকঠে কত কি বলিতে বলিতে একেবারে অচৈতন্ত হইয়া ভূমিতলে 
পতিত হইলেন। বিস্ফারিত নিম্পন্ম নয়ন যুগল হইতে দরদরিত ধারে 
অক্র ঝরিতেছে। গুফ কান্ঠবৎ নিশ্চল সেই বিশাল দেহথানি একন্সপ 
ভাব ধারণ করিয়াছে যে, দেখিয়া উপস্থিত সকলেরই মনে আতঙ্ক 
উপস্থিত হইল। ইহার সঙ্গী আরও তিন চারিজনের আবেশ হইয়াছে; 
কিন্ত বাবাজী মহাশয়ের অবস্থ। দেখিয়া সকলেই বিশেষ চিস্তিত। 
কেহ পাখা! কেহ বাঁজল লইয়৷ আসিতেছেন। কেহ কেহ ব! বাবাজী 
মহাশয়ের সঙ্গিগণকে ব্যাকুল ভাবে ইহার এরূপ অবস্থার 
কারণ এবং কিনধূপে ইনি স্থির হইবেন এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলে গ্রেমদাষ বাবাজী নহাশয় সকলকে বলিলেন,-"আপনার 
ক্ষোনই চিন্তা করিবেন না) সকলে নামে যোগ দিন, ইনি নি 
গ্রক্কৃতিন্থ হইবেন।” 


ভুম্কা-প্রসজ। ১৫৭ 


প্রেমদাস বাবাজী মহাশয্নের কথায় আমর! সকলেই নাষে যোগ 
দিলাম। রাষমদাস বাবাহ্ী মহাশয় এক একবার কীর্তনে আখর দিতেছেন 
হায়রে তখন কেন জনম হইল নাঁ, প্রকট লীলা দেখতে পেলাম না, 
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে নিয়ে গৌর তুমি কোথায় বিহরিছ, কিছুই দেখতে 
পেলাম না।” ইত্যাদি। এক একটি আথরের সঙ্গে সঙ্ষে উপস্থিত, 
ব্যক্তিগণ কীদিরা অধীর হইতেছেন। হঠাৎ বাবাজী মহাশয়ের দেহে 
এরূপ ভাবে কম্প উপস্থিত হুইল যে আমাদের বোধ হষ্টতে লাগিল 
যেন সেই ঘরখানি শুদ্ধ কাপিতেছে। দেহের সঙ্গে দস্তগুলি পর্যন্ত 
এর্ূপভাবে কাপিতে লাগিল যে, দেখিলে ভয় হয়। বোধ হয় যেন এখনই 
সমস্ত দতগুলি পড়িয়া যাইবে। এককালীন সর্বাঞ্গ পুলকাবলি- 
বিভূষিত হুইগা গেল। আবার দেখিতে দেখিতে অর্ধান্ে কম্প, 
অর্ধাঙ্গ স্থির, এক চক্ষে পল এক চক্ষু স্থির, এক হস্তে গুলক, এক হস্তে 
কিছুই নাই, মুখের একদিকে কান্না একদিকে হাসি, এইরূপ বৈচিত্র্য 
ভাব হইতে লাগিল। আমরা এই সমস্ত দেখিয়া একেবারে 
আশ্চর্ধযান্বিত হইয়া গেলাম । শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে অনেক রকম 
ভাবের কথা গুনিয়াছি ;কিন্ত আব এ সমস্ত নয়ন গোচর করিয়! 
জীবনকে ধন্ত মনে করিতে লাগিলাম। আগন্তক ভদ্রলোক সকল 
পরম্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে,-প্মস্ুযাদেছে যে একপ 
ভাব হইতে পারে ইহা! আমাদের ধারণার অতীত ছিল। আজ এই 
মহাপুরুষকে (দেখিয়া আমর আশ্চর্ঘযান্বিত হইলাম। ভীগ্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রতুয় দেহে অনেকর্নপ ভাব হইত বলিয়া অনেক তৃক্জগণ বলিয়া 
থাকেন। অনেক মময় সেগুলি আমর! বিশ্বাৰ করিতে পারিতাম না, 
আমর! মনে করিভাম ভক্তগণ তাহাদের ইষ্টদেবের দেহে সামান্ত কোনও 
কিছু দেখিলে অতিরঞ্জিত করিয়। প্রকাশ করেন। আজ আমাদের 


১৫৮ চরিত-সুধা। 


সেভুম দুর হইয়া! গেল। আজ আমরা বুঝিলাম যে এ সমস্ত ভাবের 
কথা ভাষায় প্রকাশ করাই অসম্ভব |” উত্যাদি ভাবে; ধাহার যেয়প 
মানসিক ধারণ! তিনি সেইন্প সমালোচনা করিতে লাগিলেন। 

আমি কীর্তনমণ্ডলী হইতে উঠিয়া বাবাজী মহাশয়কে স্পর্শ করিবার 
মানসে নিকটে গিয়া দেখি যে বাধার সেই স্থুকোমল বিশাল দেহখানি ঠিক 
লৌহুবৎ কঠিন হইয়াছে । অশ্রু এবং ঘর্্ম একত্র সম্মিলিত হইয়া ভূমিতে 
শ্রোত বহিয়! যাইতেছে । বহুক্ষণ যায় ইহার চৈতগ্ত হইতেছে ন! 
দেখিয়া সকলে নাম করিতে লাগিলাঈ। এইকূপ বাবাকে 
ঘেরিয়া উচ্চৈঃম্বরে নাম করিতে করিতে রাত্রি প্রায় এগারটার পর 
ইহার চৈতন্ত হঈল। ইহাকে পূর্ববৎ গ্রকৃতিস্থ দেখিয়া আমরা যেন 
স্কৃত দেহে প্রাণ পাইলাম । সকলেই কাতর প্রাণে গিয়া ইহার চরণে 
দণডবৎ প্রণাম করিলাম। কীর্তন সমাপ্ত হইলে তক্তগণ' ক্ব স্ব স্থানে 
প্রস্থান করিলেন। ইহারাও বাসার গ্রত্যাগমন পূর্ববক মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তে 
বিশ্রাম করিলেন । 

বাবাধী মহাশয় সগণে ছুম্কার় আসিয়াছেন, ছুম্কা" 
নিবাসী ভদ্র অভদ্র আবাল-বৃদ্ব-বনিতা সকলেই এ কথা 
অবগত হইয়াছেন। দ্বিতীয় দিবস গ্রাতে বু সাঁওতাল একত্র 
হইয়া তাহাদের ভাষায় কীর্তন করিতে করিতে বাবাজী মহাশয়ের 
নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। কীর্তন আসিবামাত্র বাবাজী মহাশয় 
সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সাঁওতালগণও সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম 
করিয়! পরমানন্দে নৃত্য ও কীর্তন করিতে লাগিল। বছক্ষণ কীর্দনের 
পর ধেলা অতিগ্নিক্ত হইয়াছে দেখিয়া বাবাজী মহাশয় সকলকে বিদায় 
দিলেন। 'দিজেও সানাদি'নিত্যন্কত্য সমাপন কর্িক়! মহা প্রসাদ পরহযাতে 


কিঞ্িৎ বিশ্রাম করিলেন। ৮ 


দুম্কা-প্রসঙ্গ | ১৫৯ 


আপরাছ চারিটার সময় বু ভঙ্রলোকের অন্গরোধে নগর 
কীর্তন বাহির করিলেন! ছুম্কা সহর হইতে ছুই মাইল 
বাধধান রসিকপুর গ্রাম পর্যযস্ত নগরকীর্তন গমন করিল। 
অনেক সাওতাল আসিয়। নাষে যোগ দিল। তাহাদের নৃত্যের 
ভঙ্গি এবং নামে আনন্দ দেখিয়া সকলে অবাকৃ। রাত্র প্রায় এগার়টাঁর 
সময় সংকীর্ভন বাসায় ফিরিল। তখনও সাওতালদিগের পূর্ণ উত্তম । 
সংকীর্তন বাহির হইবার সময় বোমপাশ সাহেব কিছুদুর পর্য্যন্ত কর্তনের 
পাশে পাশে গমন করিক্জাছিলেন। আসিবার সময় সংকীর্তনের রোল 
শুনিয়। এবং সাঁওতালদিগের অবস্থা দেখিয়! সাহেব একটু ভীত 
হইলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কীর্ভন সমাপ্ত না হইল, ততক্ষণ পর্য্স্ত ঘোড়ার 
উপর চড়িয়া রাস্তায় ভ্রম করিতে লাগিলেন। পরদিবস . প্রাতে সাহেষ 
যতীনবাবুকে : বলিলেন,-__প্বাবু! তোমার বাসায় এক সাধু আমিয়াছেন 
তিনিকে ? এবং কেনই ঝ! তিনি এ স্থানে আমিয়াছেন ?” 

হতীন। সাহেব! তিনি আমাদের পাক্রি। তিনি একজন মহাপুরুষ 
সর্ঝদ। নামকীর্ডন করিয়। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। সিউড়িতে 
আপিয়াছিলেন, তথ! হইতে আমর! তাহাকে আনাইয়াছি। 

সানহ্ছেব। উহার সঙ্গে কত লোক থাকে? 

যতীন। তাহার কোন ঠিক নাই। তিনি কাহাকেও সঙ্গে 
থাকিতে নিষেধ করেন ন1। সম্প্রতি প্রায় পচিশ ছাব্বিশজন সঙ্গে 
আছেন। মা 

সাহেব। আমার.বড়ই আশঙ্কা হয় পাছে সশাগভালগণ ক্ষেপিয়া 
উঠে। 

যততীন। ইনি একমাত্র ভগবৎ-নাম, ঝা ভব ভি অন্ত কোনও 
খেয়াপেয় সংগ্রনষে খাকেঈ না। 


১৬০ চরিত-ম্বধা। 


সাহেব। আমি একবার তাহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা! করি। 

যতীনবাবু সাহেবকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে 'বলিয় বাবাজী 
মহীশয়ের নিকট আসির! এই সংবাদ দিবামাত্র ইনি বাড়ীর বাহিরে 
আসিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। দেখ! হই্বামাত্র উভয়ে 
উভন্বকে সেলাম করিলেন। সাহেব অনিমেষ নয়নে বাবাজী 
মহাশয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্হুক্ষণ পরে 
সাহেব জিজ্ঞাস! করিলেন, “আপনি কতদিন এখানে থাকিবেন ?” 

বাবাজী। বাবা! আমি আমার ইচ্ছায় আসি নাই) যিনি 
আনিয়াছেন, কতদিন রাখিবেন তিনিই জানেন। 

সাহেব প্রথমে মনে করিলেন, ইহার এই কথাটা কোনও ব্যক্তিগত; 
জ্তরাং সেইভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন---"কেন ! 'তনি কি দিনের কথা 
কিছু বলেন নাই?” 

বাবাজী । বাধ1! তিনি ম্বেচ্ছাময় স্বতস্ত্র ঈশ্বর । জাহার মনের 
ভাব কেহ কিছু বুঝিতে পারে না বা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া 
বলেন না; যখন যেটা মনে হয় তাহাই করেন। 

সাহেব। তিনি কোথান থাকেন? 

বাবাজী । সর্বত্র | 

সাহেব। তবে আমর! তাহাকে দেখিতে পাই না কেন? 

বাবাজী । তিনি স্বেচ্ছাময় ভগবান) যখন হাহাকে দেখা 
দ্বিতে ইচ্ছা! করেন সেই দেখিতে পায়। তাহার ইচ্ছা না হইলে 


কাহার সাধ্য তাহাকে দর্শন ব1 অনুভব করে ? 
সাহেব। আচ্ছা, হিন্ুশান্ত্রে তাহাকে 8 »লে কফি নিরাকার 
বলে? 


বাঝাজী। চিন্দুরাম্রদতে তগবান সাকার এবং নিম্নাকায় উতয়ই। 
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সাহেব । একটি বস্ত ছুই রকম কি করিয়া হইতে পারে ? 

বাবাজী । এই জন্তই হিন্দুরা তাহাকে সর্বশক্তিমান শ্বেজ্ছাময় 
বলিয়া থাকেন। তিনি যখন লীঙ! করিতে ইচ্চ1 করেন, তথখন লীলা” 
পনি ধোগমারার আশ্রয় গ্রহণ করিয়! সর্বনয়নশোচর হইয়! থাকেন। 
মাবার খন সঙ্কোচ করিবার ইচ্ছা! হয় তখন আবার একমাত্র জঞানগন্য 
পে বিরাজ করেন। ঈশ্বর ঠিক এউটি আর টা নহে, একথা। বলিলে 
তাহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। তিনি পর্ণ পূর্ণতম ছ্তরাং সমস্তই তীহার 
অংশ কলা বিভৃতি। বাষ্টি এবং সমষ্টিভাবে তিনিই সব। একথা 
স্বীকার না করিলে তাহার পূর্ণতমত্বের হানি জয়। 

সাছেব। আপনার আমাদের ধিশুকে কিন্নপ মনে করেন? 

বাবাজী । যিপ্ত একজন ভগবানের অবতার । 

সাহেব । অবতার কথাটি আমি বেশ ভাল বুবিতে পারিলাষ ন1। 

বাবারা । ভগবান নিজে বলিয়াছেন,--্ষখন ধরাধামে ধর্দের 
বিগ্রব উপস্থিত হত এবং অধর্মের প্রাহুর্ভাবে দূর্দান্ত পাষগুগণ 
ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া উঠে, তখন আমি অংশরূপে কোনও 
লক্তিবিশেষের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ধাক গুণময়ভাবে প্রকট হইয়া ধর্ের 
সংস্থাপন, সতের সংরক্ষণ, দধর্থের বিনাশ এবং পাষগুদিগের 'ঈলন 
করিয়। থাকি ।” কালেই ভগবানের অবতার গ্রহণ করিবার কোনও 
নির্দিষ্ট দ্ধূপ বা দেশ কাল, জ্বাতি প্রভৃতির স্থিরতা কইতে পারে, 
না। যখন যে দেশে যেক্সপে অবতার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিঝা 
থাকেন, তাহছি' হয়। আদর ফোন অবতারকে লা মারলে আমাদের 
অপরাধ হয় । 

48842 
হইলেন।'' ' উভয়ে উত্তরকে সেলাম খিক! সাহেব রষটন্নে দিক বাসায় 


ই. 
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গমন করিলেন এবং ইনিও নিজ নিত করিতে গমন 
করিলেন। | 
এইদ্রিন হুইতে সাহেব বাঁধান্ী মহাশগ্নকে বিশেষ, প্রীতির চঙ্গে 
দেখিতে লাগিলেন । আমার ডিছ্টিলারির মধ্যের ইন্দারার জল খুব 
ভাল। আমি একদিন বাবাকে বলিলাম,--প্বাব! | আমার ওখানকার; 
জল থুব ভাল।. আপনি সেখানে দ্নান করিতে ধাইবেন কি 1” দয়াম! 
অবিচারে আমার কথায় স্বীকৃত হইয়া একদিন আমার বাসায় দান 
করিতে আদসিলেন এবং সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন। আবগারি 
বলিয়। কোনই ঘ্বণ। করিলেন না। ইন্দারায় জান করিয়া রাস্তায় বাছি; 
হুইবামাত্র বোমপাশ সাহেবের সহিত দ্রেখ হইল। উভয়ে উভয়বে 
সেলাম করখেন। সাহেব জিজ্ঞাস] করিলেন,--"আপনি ডিহঠিলারি; 
দিকে কোথায় (গয়াছিলেন 1” 

বাবাধী। আমি মান করিতে গিয়া ছিলাম। 

সাহেব। এস্থানে সখ জায়গার জল ভাল নয়, আপনি আমার বাসা! 
পুঙ্করিণীতে প্লান করিবেন। 

বাবাজী মহাশয় তাহাই শ্বীকার করির। বাসার গমন করিলেন? 

লাছেব আমার ডিছ্রিলারি ইন্ন্পেক্সন করিতে আগমন করিবেন। 
প্রথমে আমি একটু ভীত হইয়াছিলাম থে আমার এরূপ ব্যবছারে সাহে, 
পাছে কোনরূপ অসন্তুষ্ট হয়েদ? কিন্তু বাবার শক্তি-প্রভাবে তিনি কিছুই 
বললেন না । পরছিবল হইতে বাবা সাহেবের পুকরিণীতে গান করিতে 
লাগিলেন। বাবা ব্তক্ষণ জান করেল, সাহেষ একদুষ্টে কেবল ইহার 
দিকে তাকাইয়া থাকে। ঢুইদিন পরে সাহেব যতীন বাবুকে বলিলেন, 
স্পাঙেখ বাবু! তোমার এই সাধুকে আমি চিনি, ইহার পূর্বের নাম 
ছিল রাইচরগ স্তাবু।. তুমি ইহাকে লিজা করিয়! আমায় কথ! ঠিক কি 


ছুম্কা-প্রদূ । ১৬৩ 


ন। জানিবে।” যতীন বাবু এই কথ! বাবান্ী মহাশয়কে বলিলে ইনি 
একটু হাসিলেন। 

দুর্গাপূজার পূর্ব্বে চতুর্থার দিন প্রাতঃকালে বাবা, যোগেন বাবু, ষতীন 
বাবু এবং আমাকে বলিলেন- “দেখ ! আমার একটা আষ্টগ্রহর কীর্তন 
করিবার ইচ্ছা! হইতেছে ।” আমর| বলিলাম,--"আভ্ঞে! আপনার যাহা! 
ইচ্ছ। করিতে পারেনঃ আমাদের নিকট পিজ্ঞাস| করিবার প্রয়োজন কি! 
তবে কি কি যোগাড় করিতে হইবে আমরা ত কিছুই জানিন!। একটী 
কর্মী করিয়। দিন এবং কৰে হইবে দিন নির্দিষ্ট করিয়। দ্িন।” বাব! 

অমনি একখানি ফর্দ করিয়! দিলেন এবং সেই দিনই সন্ধ্যার সময় অধিবাস 
এবং পরদিবস গ্রাতঃকাল হইতে নাম কীর্তনে ব্যবস্থা করিলেন। 

সন্ধ্যার সময় রামদাস বাবাজী মহাশয়কে অধিবাস কীর্তন করিতে 
আদেশ করিলেন। অনেক ভদ্রলোক কার্তন শুনিতে আসিয়াছিলেন। 
পাত্র প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত অধিবাস কীর্তন হইল। উপস্থিত শ্রোতাগণ 
পরমানন্দ লাভ করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে নাম আরম কর। 
হইল। লোকে লোকারণ্য ! অনেক সাওতাল আসিয়। নাষে যোগ দিতে 
লাগিল। সকাল বেলার ডিছ্রিলারির কার্য্যের অনুরোধে আমি নামে 
যোগ দিতে পারি নাই। বেলা অনুমান দশটার সময আমি 
যাইয়। দেখি যে বাবার সর্ববাগে ধূল! কাদা মাখা । উন্মত্বের ন্যায় নৃত্য 
করিতে করিতে এক একজনকে জড়াইয়৷ ধরিতেছেন আয় কাণে কাণে 
কি বলিয়া! এরূপ ভাবে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন যে ছাড়িয়া 
দিবামান্ তাহার দেছে অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি স্থীত্বিক বিকারগণ 
প্রকাশ পাইতেছে। এইক্প ব্যাপার দর্শনে আমি জতিশর আমশ্চর্য্যামিত- 
ভাবে নাষে যোগ দিলাম এবং অপকাল পরেই দ্বাবার কোলে আশ্রয় 
লাত করিলাম। বাঁধ! আমাকে বুকে করিয়! কিছুক্ষুঃ নৃত্য করিতে 
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করিতে আমার কাণে আমার গুর়ন্দত্ত মন্ত্র প্রদান )করিলেন। মন্ত্র 
বলিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা! তাড়িত প্রবাহের ন্যায় আমার ট্দয়ে যেন কি 
একটা অনির্বচনীয় শক্তি স্গারিত হইল। আমি আনন্দে বিভোর হয়া 
নৃত্য করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার কেরাণী মুরশিদাবা 
জেলার অস্তর্গত পাঁচথুপি নিবাসী শ্রীরমণীমোহন ঘোষের মুখে শুনিলাম 
ধে, বাব তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক তাহার ইষ্ট শক্তিমন্ত্র কর্ণে প্রদান 
করিয়াছেন। এইরূপে সকলের সঙ্গেই আলাপ করিয়া জানিতে 
পারিলাম যে এ কীর্তনের মধ্যে দাক্ষিত শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি 
যে যে উপস্থিত ছিলেন বাবা সকলকেই আলিঙ্গন পূর্র্বশ তাহাদের 
গুরুদত শ্বীর হী মন্ত্র কর্ণে শুনার! দিয়াছেন । এট অমান্গুষি ক্ষ শত্তি- 
গ্রভাব দেখিয়া সকলেই বিশ্মযাবিইই হইলেন । 

একদিন বোমপাশ সানেব যতীন বাবুকে গিজ্ঞাসা করিলেন,__প্লাবু ! 
তোনার ওখানে যে সাধুরা আসিয়াছেন তাহাদের খাওয়া দাওয়া কিরূপে 
চলে ?” তখন যতীন বাবু বলিলেন,--“আমর! কয়েফজনে মিলিয়া 
উহাদের খরচ বন করিতেছি 1” সাহেব বলিলেন, -*আজ তইতে 
উহার যে কয়েকদিন থাকিবেন তরিতরকারী, তেল গ্রভৃতি 
জেলথান! হইতে নিবে।” সাহেবের কথা গুনিসা যতীন বাধু বড়ই 
সন্ত হঈটলেন। সাছেব যে বাবাজী মহাশয়ের "পতি এতদৃব 
আকৃষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া! আমর] বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম । 

অগ্টগ্রহরের পরদিন বাবা, যতীন বাবু, যোগেন বাবু গ্রস্ৃতি 
আমাদিগকে ডাকিয়। বলিলেন,_প্দেখ, আজ সন্ধ্যার পর নগরকীর্ভুল 
বাহির করিতে হইবে ।” বাধার কথা গশুনিষ্া জামর! একটু 
চিন্তিত হইলাম) কারণ ইন্দিপূর্বে রাজ নয়টার পর সরে 
ফোনগুয়প গোর্রুযোগ না হয সে বিষিয়ে লাহেষ একটু কড়াফড়ি দিয় 
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করিয়াছেন। আমাদের চিত্তিত দেখিয়া বাব! বলিলেন,--“তোমাদের 
কোন ভর নাই। আমি রাত্র নয়টার নধ্যে কীর্থন লইয়া ফিরিয়া 
আসিব। যাহাতে বেল! চারিটার সময় কীর্তন বাহির হইতে 
পারে তোমরা সেই উদ্তোগ কর।” অস্তরধ্যামী বাবা আমাদের 
মনের দুর্বলত| 'খুঝিতে পারিয়া তদনুষারী ব্যবস্থা করিতে ব্লাস্স 
আমরা পরমানন্দিত ভাবে কাত্তীনের যোগাড় করিতে লাগিলাম এবং 
রাত্র নয়টার ম্ধো কীর্ভন ফিরিয়া আদিবে এই কথ। সাহেবকে জানান 
হছল। 

চারিটার সমন্ধ নগর কীর্ভনের বন্দন! পাঠ করতঃ “আবার বল হরিনাম 
আবার খল” এহ শাম ধরিয়া কীর্তন বাহির হই । লোকসংঘষ্ট 
দেখিয়া সাছেব ঘোড়ার চড়িম্ব। কীর্তনের অগ্রে অশ্্রে যাইতে লাগিলেন। 
বুলোক সমবেত হটগাছে ; সকলেই বাবাকে দেখিতে ব ইহার মুখের ছুই 
একটা সুমধুর পদ শুনিবার জন্ত ব্যাকুল হইতেছেন জানিতে পারিয়াই ষেন 
বাখ এক একটী চৌমাথার কাছে ধাড়াইয়া [নতাই গৌরাঙ্গের লীলাুগ 
সনবন্ধীর ছুই একটি পদ গান করিতেছেন। সেই গগনভেী কীর্তন 
ধ্বানতে দশদিক যুখরিত, ছুম্কা সহর টলম্লায়মান। আনন্দের 
পাধার বহিয়্া যাইতেছে । আবালবৃদ্-যুবা, স্তর-পুকুষ সকলেই 
'আননো মাতোয়ারা হুইয় স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগপূর্বক উধাও হুইয়! 
কার্তনের আগে পাছে ছুটিতেছে। বোম্পাশ সাহেব বেশ পরিষার 
বাঙ্গাল। ভাষা শিখিম্নাছেন ; সুতরাং কীত্তনের আনন্দ তিনিও বিশেষ ভাবে 
উপস্তোগ কন্দিতেছেন। 

রাজ অনুমান আটটা এই সমর বাবা ভাবাবেশে 
অটৈতন্কা হইয়। পড়িলেন। বাবার অবস্থা দেখিয়া আমরা সকল্পেই 
বিশেষ চিন্তিত হুইয়। পড়িলাম। কোনগয়াপ * উপাাস্তর বুবিতে..না 
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পারিয়া সঙ্গিগণের মধ্যে পাঁচ ছয় জন ইহাকে কাধে করিয়! যাইতে 
লাগিলেন। রামদাস বাবাজী মহাশয় অগ্রে অগ্রে, কীর্ডন করিয়া 
বাইতেছেন ; আমরা সকলে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাম করিতে করিতে 
গমন করিতেছি । নোম্পাশ সাহেব বাবার ত্ররূপ অবস্থা দুর চইতে 
লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া! হইতে নামিয়! কীর্তনের মধ্যে আগমন পূর্বক বিস্মিত 
ভাবে বাবাকে দর্শন করিতে লাগিলেন । আনুরাগের স্রোতে বিধির 
বাঁধ ভাঙ্গিয়। গেল। সময়ের প্রতি আর কাহারও লক্ষ্য নাই। সকলেই 
আনন্দে মাতোয়ার!, সংকীর্ভন সহর ভ্রমণ করিয়! রাত্র প্রায় বারটার 
সময় বাসায় ফিরিল। 

বাবার এইরূপ অলৌকিক প্রভাব দেখিয় ছুমকানিবাসী সফল লোকই 
বিশ্মিত। রান্তায় ঘাটে মাঠে সর্বত্র কেবল ইনার কথ! লইয়া! সমালোচন। 
হইতে লাগিল। অতি বড় পাষণ্ডও মুক্তকঠে বলিতেছে যে-_দ্এরূপ 
অলৌকিক শক্তি আমরা আজ পর্য্স্ত কোথাও দেখি নাই বা শুনি নাই 
এইরূপ ভাবে হৃম্কায় সাতদিন কাটিগ়া গেল। সাতদিনের দিন রাত্রে 
বাবা টৈল্রগ্াম্মাঞ্থ যাইবার প্রস্তাব করিলেন। অন্ততঃ আর ছ। 
একদিন ছুম্কায় থাকিবার জন্তু সকলে বিশেষ অনুয়োধ করিলে 
বাবা স্বীকৃত হইলেন না। নুতরাং কিরূপে ইহার। বৈভনাথ বযাইবেন 
সবত্তীনবাবু প্রতৃতি সেই বিষয় চিত্ত! করিতে লাশিলেন। পর দিবঃ 
প্রাতঃকালে এই সংবাদ সাহেবের কর্ণগোচর হইলে সাহেব যতীন বাবুর 
সহিত পরামর্শ করিয়! একখানি টম্‌ টম্‌ এবং তিনধানি গরুর গাড়ীয 
বাবস্থ! করিলেন। ছুম্কা হইতে বৈদ্ভনাথ প্রায় তেইশ ক্রোশ পথ 
ুইযে। পথে তিনটা ভাঁকবাংলা পড়ে, এ ডাক বাঙ্গালায় যাহাতে 
্হাদের থাকার ব্যবস্থা হয়» সাহেব সেইয়প বন্দোবস্ত ক্রিলেন। 
হেল! সান্টা় সময় গাড়ী আসিয়! পৌঁছিলে ইনি উপস্থিত লোকদিগের 
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নিকট মন গ্রীণ প্লি্চকায়ী হুমধুর বাক্যে বিদায় গ্রহণ পূর্বক গাড়ীতে 
উঠিলেন। বতীনবাবু, যোগেনবাবু প্রসৃতি বছুলোক মমূরাক্ষী নদী 
পর্য্যন্ত বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সে গমন করিলেন। নদীতে বান 
হইয়াছে) টম্‌ টম্‌ এবং গাড়ী নৌকার উপর উঠিলে বাবাজী মহাশয় মিষ্ট 
বাক্যে সকলকে বিদায় দিয়া নৌকায় চড়িলেন। 
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মযুরাক্ষী নদী পার হুইয়! বাবাজী মহাশয় টম্টমে উঠিলেন। 
সঙ্গিগণকে গরুর গাড়ীতে উঠিতে বলিলে ফণী, রাধাবিনোদ শীতল 
এবং বিজয়দাদা বলিলেন---“আজ্ঞে! আমাদের ইচ্ছা আমর1 হাটিয়। 
বাই।” গুনিয়। বাবাজী মহাশয় বলিলেন,--”এখান হইতে বৈস্যনাথ 
অনেক দুর) ,বদ্দি তোমাদের কষ্ট না হয় বাইতে পার।” শ্নিয়! 
হষ্ট-চিত্তে বাবাজী মহাশয়কে দগুবৎ প্রণাম পূর্বক চারিজনে হাটিয়। 
টলিলেন। বাকি সকলেই গরুর গাড়ীতে চড়িয়া রওন1 হুইলেন। 
বেল! চারিটায নয় বাবা মহাশর সদলে এক ডাক বাংলায় বিশ্রাম 
করিলেন। ফী প্রভৃতি চারিদন কোথাও বিশ্রাম না করিছা সন্ধয! 
সাতটার সময় গন বৈগ্ধনাথ পৌছিল। উহাদের সে ক্গাত্রে আর কিছুই 
আহারাদি হুইল ন|$ এক গাছতলায় শয়ন করিয়! রহিল । 

পরদ্িবস পরাতে উঠিয়্াই ল্ধলে বাবাজী মহাশযের থাকিবার বন্দোবস্ত 
করিয়া সদদাবর্থ হইতে অগুযান ভিশনের পরিমাণ চাল ভাল 
প্রভৃতি আনিয়া রাখিল। . বাবাজী মহাশর.. পরদিবস নধ্যাঙ্ছে এক 
গ্রামে ঠাকুরের ভোগ রাগের ব্বস্থ। করিয়া নুহাপ্রসাঘ গ্রহণ পুর্ব 
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সন্ধার সময় গিয়। বৈস্তনাধ পৌছিলেন। পৌছিয়াই ফণী খ্রতৃতির 
পুর্ব বন্দোবন্ত অনুসারে ধর্্মশালাঁয় রহিলেন। উদ্ধারণ দাসকে রানা 
করিতে আদেশ করিয়৷ বাবা বৈস্তনাথের দর্শনে গমন করিঙলন। 
একজন পাও সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তিনি অতি বদ্বের সছিত সকলকে 
দর্শন ম্পর্শন করাইলেন। বাবার মাথায় একটি গর্থ আছে দেিয়| 
বাবাজী মহাশয় পাগ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--“পাণ্ড ঠাকুর! বাবার 
মাথায় গর্ভ কেন ?” পাণ্ড। বলিল--পবাব! ! এক সময় রাবণ কৈলাস পর্বতে 
গমন করিয়া মহাদেবের তপন্তা! করিতে লাগিল। আগুতোষ তাহার 
প্রতি সন্তুষ্ট হইয়৷ যখন. বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তখন রাবণ 
বলিল--পবাবা! আমি আপনার নিকট অন্ত কোন বর প্রার্থনা করি 
না) আপনি আমার লঙ্কাপুরীতে গিক়্। বাস করিবেন এই আমার 
প্রার্থনা ।” নহাদেব 'তথাস্ত্ বলির! বলিলেন-_-"বাবা! আমি কেমন 
করিয়! যাইব?” রাবগ করযোড়ে বলিল-_-“কেন প্রভূ! এ দাসের 
কাধে চড়িয়! যাইবেন,” বলিয়া মহাদেবকে কীধে গ্রহণ করিপে মহাদেব 
বলিলেন--প্বাব!! আমার এই প্রতিজ্ঞ। রহিল--আমাকে যে স্থানে 
নামাইবে আমি সেই স্থানেই থাকিব।” রাবণ এই কথাতেই 
স্বীকৃত হইয়া অতিশয় দ্রুত গতি গমন করিতে লাগিল। 
এই স্থানে আরসবামাত্রই রাবণের ভয়ানক প্রম্রাবের বেগ হুইল) 
এমন কি আর এক পাও চলিতে ন! পারিয়া! মনে মনে ভাবিতে 
লাগিল--“গ্রভৃকে কাধে রাখিয়া গ্রজাব কর! সম্পুর্ণ অবিধি, 
আবার নামাইলেও হয় ত ঠাকুর জার উঠিবেন না। কি করি? আর ত 
স্থির থাকিতেও পারিতেছি ন1।* ভাবিয়া অগত্যা ঠাকুয়কে নামাইতে 
বাধ্য হইল। প্রশ্রাব করিয়া আবার ঘখন. ইহাকে উঠাইতে 
চায়, ইনি আঁর কিছুতেই উঠেন না।. তখন উঠাইতে 'ন! পারিকা 
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রাবণ ক্রোধে বাবার মাথার উপর বজ্র গ্রহ্থারবৎ এক 
মুষ্ট্যাঘাত করিল। বাবা পুষ্পপ্রহাগ্গবৎ ভক্তের সেই প্রহার 
অঙ্গীকার করতঃ ভক্তবৎসলতার পরিচায়ক সেই চিহ্নটী মন্তকে 
ধারণ করিলেন ।* 

বাবাজী মহাশয় পাণ্ড! ঠাকুরের কথায় হে। হো! করিয়। উচ্চ হাক 
করিতে করিতে বলিলেন--“বা ব্শে জঙ্ষ 1 চিরকালই ভক্তের মার খাইতে 
হইয়াছে। ভক্ত ছাড়! কার সাধ্য এরূপ করে ?” ইত্যাদি নানারূপ 
রস পরিপূর্ণ কথাবার্তার পর বাবাফে দণ্ডবং গ্রাম পূর্ব্বক ধর্শশালায় 
আগমন করতঃ যথাসময়ে মহাপ্রভূর ভোগাস্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণ পুর্ববক 
বিশ্রা করিলেন। 

পরদ্িবস প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্বক 
“নিতাই এনেছে নাম হারবোল হরিবোল।” এই নাষ ধরিয়া 
সদলে নগর কাণ্নে বাহির হইলেন। বনছুলোঁক সমবেত হুহল, ক্রমে 
সহর ভ্রমণ করিয়া বাবা বৈদ্চনাথের মন্দিরে প্রবেশ পুর্বক নানারূপ 
তাবের পদেতে বৈদ্কনাথের গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। আগন্তক 
লোকসকল এবং পাণাগণ অতিশয় আগ্রহ সহকারে কীর্তন শ্রবণ 
করিতেছে ; কিন্তু বাঙ্গান! ভাষ! বেশ হৃদয়জম করিতে পারিভেছে না ইহ! 
বুঝিতে পারিয়াই যেন বাবাজী মহাশক্ধ “ভজনতাই গৌর কাঁধে শ্বাম। 
গৌরী শঙ্কর লীতান্াম” এই নাছ ধরিলেন। বলিতে কি ছই চারিবার 
এই নাম করিত্েই পাগ্ডাগণ একেবারে উন্মত্তের স্তায় নৃত্য করিতে 
শাগিলেন। বাব! বেগ্চনাথের সম্মুখে বেন আনন্দের :উৎস ছুটিল। 
একদল প্নিতাই গৌর রাধে 'শ্রাম” বালতেছে, ব্সপর দল “গৌরী 
শঙ্কর সীতারাম” বলিতেছে। সকলেই আত্মহার! বাজ্ঞান-র হিত 
--নামাননো বিভোর হইছানৃতা করিতেছে। নাদের যোলে দশদিক 
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মুখরিত । কীর্ভনের ধ্বনি শুনিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ্ পঞ্চমুখে 
ডমরু বাজাইয়া গান করিতেছেন, আর উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতেছেন। 

এইন্নলুপে বহক্ষণ কাটিয়া! গেল। সেবার কাল অতিক্রম হইয়াষাঁয় দেখিয়া! 
পাণ্ড পৃজারীগণের অনিচ্ছাসত্বেও বাবাজী মহাশয় কীর্ভন লইয়! বাহির 
হলেন। যথাসময়ে কীর্তন ধর্মশালার আসিয়। পৌছিল। বেলা 
আন্দাজ সাড়ে এগারটার সময় কীর্তন সমাপ্থি করিয়া উপবেশন করিলেন। 
এট সময় দুই মূর্তি বৈষ্ণব ইহার সম্মুথে আসিয়৷ প্রণাম করিলেন। 
ছুই মুর্তিরই যুব! অবস্থা ; এক মূর্তির একখানি প খোড়! অপর এক 
মূর্তির মাথায় চুল ও গার আল খাল্লা। বাধানী মহাশয় চুলওয়ালা 
সাধুটীকে জিজ্ঞাস! করিলেন-_পবাব!! তোমার নাম কি?” 

সাধু। আজ্ঞে! আমার লাম কষ্খদাস। 

বাবধাজী। তোমার বাড়ী কোথায়? 

কৃষ্ণ । বরিশাল জেলায়। 

বাবাজী । তোমর1 কোন্‌ সম্প্রদায়? 

কক । আজ্ঞে আমর বাউল সম্প্রদায়ভূক্ত | 

বাবাজী । বাবা! তোমার সঙ্গে প্রক্কৃতি আছে কি? 

কৃ । আজে না। ্ 

বাবাজী । বাখিবার ইচ্ছ! আছে কি? 

কষ্চ। কৈ গুরুদেব ত সে সমন্ত কিছুই আদেশ করেন নাই। 

বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়। অপরটীকে ভিজ্ঞাসা করিলেন_ 
“বাবা! তোমার নাম কি 1” 

সাধু । আজ্ঞে! ব্আমার নাস কূপদাল। 

বাবাজী । তোদার বাড়ী কোথায়? 

স্বপ। আজো আমার বাড়ী রানীগঞ্জ। 
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বাবাজী । তোমর!1 ছুইজনে কি এক সঙ্গেই থাক ? 


রূপ। আজ্ঞে! এট ছুই তিনদিন মাত্র এই স্থানে আসিয়াছি। 
এইখানেই হুইজনের দেখা শুন1। 


বাবাজী । এখানে কোথায় থাক ? 

রূপ। আজ্ঞে! থাকার কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই। কখনও 
মন্দিরে কখনও কোন গাছতলায়ই কাটিয়া যাইতেছে । তিন দিনের 
মধ্যে একবেলা মহাগ্রসাদ মিলিক়াছে ; বাকি হুটদ্দিন আর প্রভূ ভাগ্যে 
কিছু জো্টান নাই। 

বাবাজী । আজ আমাদের ঠাকুরেব এইখানে মঙ্কাপ্রসাদ পাতে 
আপত্ি আছে কি? 

রূপ। আজ্ঞে। এত আমাদের পরম সৌভাগ্য । আপনি কপা- 
কটাক্ষ করিলে আমর! উদ্ধার হইতে পারিব। 

বাবাজী। তোমাদের এখন কোথায় যাইতে ইচ্ছা? 

রূপ। বাবা! আমাদের কোনও স্থিরত। হয় লাই । তবে মনে 
একটী বাসনার উদয় হইয়াছে যদি আপনি দ্বয়। করিয়া পুরণ করেন। 

বাবাজী । বাবা! বাঞ্ছকল্পতরু নিতাইটাদ ত কাহারও বাসন! 
অপূর্ণ রাখেন না। তোমার মনের ভাব খুলিয়া বল। 

রাপ। আজে! আমার বড় সাধ যে চিরজীবনের মত আপনার 
শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়। আপনার সঙ্গে থাকি। 

বাবাজী । তোমাকে নিতাইঠাদ আমাদের সঙ্গে রাখিবেন এ ত 
আমার পরম সৌভাগ্য! বেশ ত দানাদি করিয়া আইস । 

শুনিয়! রূপদাস স্বইচিত্বে জান কল্গিতে গমন করিল। রবপদাস 
ঈান করিতে চলিয়া! গেলে ক্বঞ্চদাস বলিস -সআ্জে আমি কয়েকটা 
বথ৷ জিজ্ঞাসা কল্পিতে ইচ্ছা। করি।” 
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বাবাজী। স্বচ্ছন্দে বল বাব1। 

কৃষ্ণ । আজ্ঞে বাউলের ধর্মট। কি? 

বাবাজী । বাবা! বাউল শব্দের অর্থ পাগল। ক্চের অনুরাগে 
বা কৃষ্ণপ্রেমে ধে জন পাগল হুইগ্নাছে তাহাকেই বাউল বল! হয়। 
শ্ীঅত্বৈত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন--"আমিহু বাউল তুমি 
দ্বিতীন্দ বাউণ।” যে জন কৃষ্ণপ্রেমে পাগল সে যে কি ভাবে 
উপাসনা! করে তাহার চাল-চলন আহার-ব্যবহার যে কিরূপ তাহ 
কে বলিবে? তবে এই পর্যস্ত ব্ল! যাইতে পারে-_প্রক্কৃত প্রেমোদাত 
ভাব না আসলে কেবল সা্জিলেই বাউল হওয়া যায় না । বাউলের ধর্ম 
অপরকে উপদেশ কর! যায় না । নিজ বিদ্া বৃদ্ধির বলে বাউল অর্থাৎ পাগল 
সবাজলে লোঁকে তাহাকে সেয়ান। পাগল বলে। আচ্ছ! তুমি এই যে দাড় 
চুল রাধিয়াছ ইহার উদ্দেস্ত কি? 

কৃষ্ণ উদ্দেগ্ত আমি কিছুই বুঝি নাই, তবে গুরুপরস্পরায় দেখিতে 
পাই তাই রাখিয়াছি। 

বাবাজী। আচ্ছ। ইহাতে তুণি কি বুঝিয়াছ ? 

কৃষ্ণ । বুঝিয়াছি যে মাড়ি চুল রাখিলেই তাহাকে বাউল বলে। 

বাবাজী। দেখ দেখি বাবা-কি ভূপ! প্ররুত বাউল হওয়ার 
পরিণাম হইল দাড়ি চুল এবং প্রকৃতি রাখা আর স্থেচ্ছামত ব্যবহার 
করা! অবশ্ত আমি কোনও ধর্শকে নিন্দা কলিতে চাই না। 
অধিকারী ধিনি হইবেন তিনি কি করিতেছেন তাছা! দেখিবার 
কাহারও অধিকাগ লাই $ কিন্তু সর্ধনাধারণের প্রতি এইরূপ ধর্দা প্রচার 
কঙ্গা কেবল ধর্ণ্েগ বিপ্লব ঘটান ভিন আর কিছুই লঙে। এই পমন্ত 
উিপধর্শা আগতে প্রচার হইয়াহ ত মহাপ্রভুর ব্গ্ন্ধ ধর্শের উপরে 
শিক্ষিত : ভগ্রলোকদিগের বিতৃফ! জন্ষিাছে। আমি ক্সার 1৭ 
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বলিব? ছুলভ মনুষাজন্ম পাটয়াছ। কেবল লোকদেখান সাজ ন৷ 
সাজিয়া ভগবছপাসনা কর? নিজেও শাস্তি পাইবে জগতেরও 
উপকার হইসে । 

তাদি নানাক্সপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া! কৃষ্ণদান ব্যাকুল ভাবে 
বাসজী মভাশয়ের চরণ ধরিয়া! সাঁশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন-_ 
“বাবা! অতি ম্ল্প দিন হইল মামি ঘর ছাঁড়িয়। আসিয়াছি। আত 
কিছুই বুঝিনা, গনেক লোককে এইক্সপ বেশ করিতে দেখি, তাই আমিও 
করিয়াছি । আমি আপনার চরণে শরণাপন্ন হইলাম । যাহাতে প্রকৃত 
পথে অগ্রসর হইয়! বিশুদ্ধ ভাবে মানবজীবনের কার্য করিতে পারি 
আমায় সেই উপদেশ করুন। 

বাবাজী । বাবা! আমি আর কি সলিব? যাহাতে তোমার মন 
বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে--প্রককত শাস্টিলাভ করিতে পার তাহাই 
কর। তবে এই পর্যাস্ত বলিতে পারি এই সমস্ত বেশতৃষ! 
পরিশ্যাগ কর। 

রষ্দাম শার কোন কথা! ন! বলিক্প! দ্রুতগতি চলিয়। গেল। 
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রূপদাস এবং নিজে ক্ষৌর হষ্টর! গান করতঃ 
চিজ! কাপড়ে ইছার নিকটে জাগিয়। উপস্থিত ₹ঈলে উনি চুইঞজনফে 
সাদা ডোর কৌগীন বহির্ধাস দিয়া তিলক করিতে বজিলেন। সঙ্জিগণ 
উচাদিগকে তিলক করিয়া! দিলে বাবাজী মহাশর ববিলেন-_*বাৰ! ! 
এই আরনাখানি দিয়! একবার নিজ মুখখানি দেখ দেখি, আগে হুদার 
ছিল, ন! এখন সুন্দর হইয়াছে?” তখনউভয়ে দর্পণে নিজ নিজ রূপ 


দেখিয়া দ্যাকুলচিত্তে বলিল--পবাবা |! এতই খন কক্গিলেন এইবার 


। 
ঘ 


ৰ 


1 প্রধান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন” এইজপ উহাদের 
বিশেষ আগ্রহে উহাদিগকে নসর প্রদান কর্িলেন। 'সেই হইতে উনারা 
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সঙ্গেই রছিল। যথাসময়ে সকলে মহাগ্রসাদ পাইয়| ঃ চারিটার 
সময় “ভজ নিতাই গৌর রাধেস্তাম। অপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।” 
এহ নাম করিতে করিতে বৈগ্বনাথ অংসনে আসিয়া! একটী। গাছতলায় 
রলসিলেন। ক্রমে নানারপ ভাবের লোক আসিয়। উপস্থিত হইতে 
লাগিল। একটী বুদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া বাবাজী মহাশন্নকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন,--*বাবা ! তোমাদের বাড়ী কোথায় ?” 

বাবান্ধী মহাশয় করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন,--পবাব! 
আমাদের বাড়ী ঘর নাই। আমর! এহক্ধপ দেশে দেশে ভ্রমণ 
করিয়৷ বেড়াই। নিতাইটাদ যখন যেখানে রাখেন সেইখানেই থাকি 

বুদ্ধ। 1নতাই কোন্‌ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন? 

বাবাথা । আজ্ঞে! তান রাটী শ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন। 

বুদ্ধ । তিন কি স্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন? 

বাবাজী । আতে! এই ত প্রকাশ যে তিনি অবধূত সন্ন্যাস গ্রহণ 
ক(রয়াছিলেন। 

বৃদ্ধ। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়৷ আবার বিবাহ করিলেন কিরূপে? 

বাবাঞ্জী। বাবা! এ কথার আমি কি উত্তর দিব? তাহার 
ঈশ্বর--স্তন্ত পুরুষ; তাহাদিগের ক্রিয়াকলাপ জীব কি বুঝিবে ? সমর্পিত 
দ্বেহেক্ কর্তব্য কি, একজনের [নিকট বক্র হহলে তাহাকে কিরূপ 
খাচরণ করিতে হুয়, কিরূপে আজ পালন করিতে হয় নিতাই তাহার 
আঘর্শস্থানীর হুইলেন। নিতাই নজে আচরণ করিয়! জগৎকে 
ফ্বেখাইলেন। পসর্ধধন্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ত্র” এই 
প্লোকের সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থদ নিতাই। নিতাই বর্ণধর্শা। আশ্রমধর্শ 
' দেহধর্ম: কর্ধ যাবতীয় বন্ত দহাপ্রস্থৃতে সমর্পন করিয়াছেন । মহাপ্রতুর 
মেপ আদেশ সেইরূপ করিলেন। 


বৈদানাথ গমনপ্রস্গ। ১৭৫ 


বৃদ্ধ । মহাপ্রভৃও ত সন্ন্যাসী । তিনি নিজ সয়াস রক্ষা করিবার 
অন্ত কত সাবধান থাকিতে ন, আর অপর একজন গয্নযামীর সন্ন্যাস ত্যাগ 
করাইলেন এ কিরূপ কথ ? 

বাবাজী। মহাপ্রভু পূর্ণ পূর্ণতম সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তাহার গভীর 
আশয় কে বুঝবে? তিন বাদ তাহার নিজের লোক বারা আদর্শ ন! 
দেখাইবেন তবে আর আদর্শ কোথায় পাওয়। যাইবে? নিতাই তাহার 
স্বরূপপ্রকাশ, অভিন্ন দেহ, জীব নিস্তারের মুখ; অঙ্গ । ঈশ্বরের 
অপৌরুষেয় বাক্য কিরূপে পালন করিতে হয় এইট দেখাইবার জন্তই 
নিতাইকে আদর্শ স্থানীয় করিলেন। “ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈ- 
বাচরণং ক্ৃচিং।” সকল ছাড়িয়া শেষ আজ্ঞা বলবান। স্বর কি 
উদ্দেস্তে কাহার দ্বার! কি করিতেছেন তিনিই জানেন। ৃ 

এই্প নানা কথা বলিলে বুদ্ধ সাশ্রনয়নে বাললেন---প্বাবা ! 
আমি এতদিন জাঁনিতাম এই বৈষ্ণব ধর্দটটা লেড়া নেড়ীর ধর্ম) বোধ হয় 
ইহার মধ্যে কোনও শিক্ষত লোক নাই। আজ তোমার কথাবার্থ 
শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্ধণ, আশীর্বাদ করি 
তোমার মনোবাসন। পুর্ণ হউক ।” 

বাবান্গী মহাশক্স ব্রাহ্মণকে বিশেষ ভক্তি মহফারে প্রগাম করিবেন। 
গাড়ী আসবার সময় হইল দেখিয়। একজন জিজ্ঞাসা করিল,-.-“আজে 
কোথাকার টিকিট হইবে 1* বাবাজী মহাশর বলিলেন,--*ভ্রীধামকাশীর 
টিকিট কর।” ত্বাহাই হইল। যথাসময়ে গাড়ী আমিলে সকলে গাড়ীতে 
উঠিলেন। | 


শ্বীধাম কাশী গমন। ) 


বিজয়া দশমীর দিন বেলা অনুমান সাতটার সময় বাবাজী 
সগণে মহাশয় শ্রীধাম কাশীতে আসিয়া পৌছিলেন। 
ঘাটের নিকটবর্তী একটা বাসায় সকলের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। 
সস! অন্সপ্ুর্ণার ঈচ্ছায় সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের ভোগের চাল, 
ডাল গ্রভৃতি যোগাড় হইয়। গেল। ছুই তিনজনকে ভোগের 
রাক্লার ব্যবস্থার জন্ত রাখিয়া আর সকলে নাম করিতে করিতে 
ঞ্ীব্িশ্রাননাথেল্ দর্শনে গমন করিলেন। বিশ্বনীণের মন্দিরের 
মধ্যে মারবেল পাথরের উপর টাক! বসান আছে দেখিয়৷ বাবাজী 
মহাশয় বলিলেন-_-“তোমরা যে ঘে ইচ্ছা কর বিশ্বনাথ দর্শনে গমন 
কর, আমাকে বোধ হয় বিশ্বনাথ দর্শন দিবেন না।” একজন সঙ্গী 
জিজ্ঞাসা করিল--“আজ্ঞে! আপনি ভিতরে যাইবেন না কেন?” 
বাঁধাজী মহাশয় বলিলেন,--”্দেখ, এই যে টাকা বসান আছে, 
ইহাতে একে ত ভারতেশ্বরী মহারাধীর মূর্তি আছে, তাহাতে আবার 
টাকার উপর 'প দিলে শ্রীলঙ্ষীদেবীর অমর্যাদা কর! হুয়।” তখন 
সে বলিগ--"আজে! আনুন আমি আপনাকে কোলে করিয় 
লইয়া যাই।” এই বলিয়। বাবাজী মহ্াশককে কোলে করিয়া 
বিশ্বনাথের সগুখে লয়! গেল। বিশ্বনাথের লগগুখে গিয়া খুব 
কীর্তন আরভ্ভ করিলেন। প্রার তিন ঘণ্টা মাতামাতি উদ্দও তীর্ভদ 
ইউল। ধোকে লোকারণ্য--কাহারই ধাহন্থতি নাঁই। বিশ্বনাথের 
পাঞ্চাগণ আদির! কীর্ডনে যোগ দিতে পাগিলেন। বেগ গ্সতিরিজ 


ভ্রীধাদ কাশী গমন । ১৭৭ 


হইয়াছে । পাছে সেবার অন্থৃবিধা হয় এই ভাবিয়াই যেন সকলের 
অনিচ্ছাসত্বেও কীর্তন লইয়া বাহিরে আসিতে মনস্থ করিলেন। 
পুর্ববৎ ইহাকে একজন কোলে করিয়৷ বাহিরে আনিলে নাম করিতে 
করিতে বাসাম্ম প্রত্যাগমন করতঃ বথাসময়ে কান, আহিকাদি 
শেষ করিয়া মহাপ্রসাদ্দ গ্রহণপূর্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। 
অপরাহ্ণ চারিটার সময় স্জগণকে বলিলেন-_-“«দেখ, আজ বিজয়া 
দশমীর দিন কাশীধাম পরিক্রমা করা দরকার । কীর্তনের যোগাড় কর।” 
সগিগণ হৃষ্টচিত্তে খোল-করতাল লইয়া প্রস্তুত হইলে বাবাজী মহাশয় 
নগরকীপ্তনের বন্দন। করিয়। পদ্দ ধরিলেন £-- 


দেখ দেখ আসি, বত কাশী বাসী, 
আমার গৌরাগ টাদে। 
হরি হরি বলি, ছু'টী বাহু তুলি, 
ফুকারি ফুকাগি কাদে ॥ 
হেরি বিশ্বেশ্বর, প্রভু বিশ্বস্তর, 
ভাবে গর গর মন। 
(বলে) প্রভু গোপেখর, এই ক্কপা কর, 
দেহ ব্রজেজ্জ নন্দন ॥ 
(গোরার) সঙ্গে অগণন, সন্ন্যাসীর গণ, 
সবাই প্রেমেতে ভোরা । 
(সবাই) হরি হরি বলি, নাচে কুতৃহুলী, 
7, অয়নে বহয়ে ধারা ॥ 
মিশর তপন, আদি ভত্তগণ, 
"” আনন্দে বিভোর হইয়া । * 
৯২ 


১৭৮ চরিত-হধা॥ 


(বেলে)ট দেখ আখি ভরি, প্রাণ গৌর হরি, ' 
নাচয়ে সন্স্যামী লইয়া ॥ 
বেত) মার়া-বাদীগণ, লইয়া শিষ্যগণ, 
অক্ঞানে মোহিত ছিল। 
তোর) হেরিয়া চৈতত্ত, পাইল চৈতন্ত, 
সবেই ভকত ভেল॥ 
(এবে)ট ভজয়ে চৈতগ্ভ, জপয়ে চৈতস্ঠা, 
কহয়ে চৈতগ্ত নাম। 
বিন! শ্রীচৈতন্, নাহি জানে অন্ধ, 
শ্রীচৈতন্ত ধন প্রাণ ॥ 
কি মধুর লীলা, প্রভু প্রকাশিলা, 
ধন ধন্য কাশীধাম। 
ওগে। নর নারী, গাঁও প্রাণ ভরি, 
নিতাই চৈতন্য নাম ॥ 
এইরূপ ভাবে নিজ হৃদয়ের কুর্তি অনুসারে স্বকৃত পদ্দাবলী দ্বারা 
কাশীবাসী বালক-বৃদ্ধ-যুব, স্ত্রী-পুরুষ সকলের আনন্দ বন্ধন করতঃ 
রাত্র অনুমান আটটার সময় দশাম্বমেধ ঘাটে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন । চারিদিক লোকে লোকারণ্য । ঘাটে শর লোক ধরে ন 
“ভঙ্গ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে রুষণ হরে রাম, গৌরীশঙ্কর 
সীতারাম* এই নাম করিয়! প্রায় ছুই ঘণ্ট। উদ্ধগড নৃত্য কইতেছে। 
সকলেই অসামাল, কে কোথায় পড়ে, ফে কাহাকে ধনে ঠিক নাই। 
বাধাজী মহাশয় এক একবার তাক্জা ন্লিত্যান্মল্ক আাঙ্য বলিয় 
যেমন হুন্কার করিতেছেন অমনি হুরিধ্বনি, উলুধ্রনিতে'রশদিক কম্পিত 
হইতেছে । আনশোর পাখার বহিষ্ন। যাইতেছে । রাত! হইতে ঘাট ও 


শ্রীধা কাশী গমন।, ১৭৯ 


নীচে পর্যযস্ত এক তিল স্থান নাই, সকলেই হাতে তালি দিয়া নাম 
করিতেছে । রাত্র অধিক হইয়াছে দেখিয়া! সকলের অনিচ্ছ!সত্বেও 
বাবাজী মহাশয় নাম সমাগত করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। 
পরমানন্দে সে রাত্র কাটিক়্া গেল। পরদিবস অতি গ্রতাষে উঠিয়া 
নিত্যন্কত্য সমাপন পূর্বক সকলকে প্রাতঃস্গান করিতে আদেশ 
করিয়। নিজে শ্সানার্থ মণি কর্ণিকায় গমন করিলেন। ঘাটেই 
অনেক ভদ্রলোকের সহিত নানাক্ধপ ভগনৎ-গ্রাসঙ্জ হইতে লাগিল। 
সকলেই একবাকো বলিয়া উঠিলেন--পবাবা। আপনি কোথায় বাসা 
করিয়াছেন? আমর অনেক অদ্বেষণ করিয়াছি; চলুন আপনার বাসায় 
যাই।” বাবাজী মহাশর হৃষ্টচিত্তে সকলকে সঙ্গে লইয়! বাসায় প্রত্যাগমন 
করিলেন। নানারূপ তত্বকথার আলোচন। হইতে লাগিল। ইঞ্ঠার সিদ্ধান্তে 
কোনওরূপ সান্প্রদারিকত নাই দেখিয়া সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, ব্রাঙ্মণ, কায়স্থ 
প্রভৃতি সকলেই হ্ৃষ্টচিতে প্রাণ খুলিয়! প্রশ্ন করিতেছেন) ইনিও 
সরল ভাষায় হাসি যুখে সকলের প্রশ্রের উত্তর দিতেছেন। একজন 
সদ্রলোক ধিজ্ঞাসা করিলেন-_-“বাবা। শ্রীধাম কাশীতে কতদিন 
বাক হইবে ? | 

বাবান্ী। বাবা! নিতাইচাদ আনিয়াছেন, কতদিন রাখিবেন 
তিনিই জালেন। 

ভদ্র। এই স্থান হইতে কোথায় যাইবার ইচ্ছা? 

বাবাজী । বাবা! বমি কাঠের পুতুলের স্তায় পরাধীন। বআমার 
ত্র কোন ইচ্ছ। নাই বা.ছইতেও পারে না। নি্িতভাই্রাচ 
কোথায় লইয়! যাঁইবেন, কি কার্ধ্যে আনিয়াছেন তিনিই জানেন। 

ভদ্র। আচ্ছ! এই যাঁতায়ান্ডের খরচ কে বহন: ফরেন ?.. 

বাধাজী। নিাইটাদ.। 


১৮০ চরিত-নূধা । 


ভদ্র। তবু একট! নিষিত্ত চাই ত! 

বাবাজী । বাবা! আমি জীব, আমার সংকীর্ণ হৃদয় এব 
পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি। গ্রতু কাহাকে নি্মত্ত করিয়৷ কোন্‌ কাধ সম্প? 
করিবেন আমি কিরূপে জানিব? একজনকে নিমিত্ত করিয়।৷ কাশীধা; 
পর্যযস্ত আনিগাছেন আপিয়াছি এবং সঙ্গে বাহার! তাছার অস্তরত 
পরিকরগণ আছেন তাহাদিগকে নিমিত্ত করিয়া ভিক্ষালন্ধ বত 
দ্বার নিজ ভোগরাগের ব্যাপার নির্বাহ করিতেছেন। আবাক্গ কাহাবে 
নির্িদ্ত করিয়। কোথায় লহয়। যাইবেন, সে সমস্ত আমাদের শাবিবার 
কোনই প্রয্বোজন নাই। 

ইহার কথাবার্তা শুনিয়া ভদ্রলোকটী বিশ্মিতভাবে বাসয়! 
আছেন, ইতাবসরে কলিকাতা! হইতে শ্রীযুক্ত কামাখ্যাদাস বাবাঙ্গ 
আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। উহাকে দেখিবামাত্র বাবাজী 
মহাশয় বলিলেন-৮-"কি হে, তুমি কি মনে করিয়া ?” 

কামাধ্যা। আজ্ঞে। আপনার কৃপাকর্ষণ। গতকল্য দঞ্জিপা্ড- 
নিবাসা যোগেনবাবু আমার নিকট গিয়া বলিলেন--*্বাদ। ! বাবাজী 
মহাশয় সদলে কাশীতে আছেন; আপনি তাহাদের হুপ্ুম্কাঞনন 
যাইবাদ প্লাম্তাথরচ খাবদ এই ছুহ. শত টাক দিয়া তাঞ্চাকে এ দাসের 
সাষ্টা্গ দণবৎ জানাইবেন।” 

বাবাজী। আমি ষেকাশীতে আছি যোগেন (করূপে জানিল? 

কামাথ্যা। আক্ঞে! আপনিই জানেন। 

বাধাধী মহাশয়ের চক্ষু ছুইটী রক্তবর্ণ হইল-_সাজীগদগদ কঠে 
বলিলেন--“আহ। মরি ন্নিজ্ঞাইচ্গাঙ্গেক্স কি করুণা! আমাদের 
দার স্ুস্র জীবের আনন্দের আন্ত তিনি অলক্ষিত ভাবে কতই কিনা 
করিতেছেন! হাররে না ভঙ্গিতে তাহার এত দয়া! না জানি ভঙ্গিদে 


শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন ও কড়লীর কুপ্রে অবস্থিতি। ১৮১ 


কি বা হুইত। আমার ন্যায় অবিশ্বাসী জীব পাছে ভ্রমে পড়িয়া 
যায়, এই ভয়ে দয়াময় পূর্র্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিষাছেন।” এইকপ 
বলিতে বলিতে বালকের ন্যার রোদন করিতে লাগিলেন । আগন্তক 
ভদ্রলৌকগণপ উপস্থিত ব্যাপার দেখিস গুনিয়। একেবারে স্তম্ভিত 
ভাবে পরস্পর ব্লাবলি করিতে 'লাগিলেন--“দঘৃঢ় ভাবে সামান্য 
জীবও ষদ্দি কোনও কার্য করে, ঈশ্বব চাহ! পুরণ করেন; আর ঈনি 
একজন সিদ্ধ মহাত্। ইহান আর কথ কি?” কেহ বলিতেছেন 
“ইহাতে যেন্দপ অলৌকিক ভাব দেখ! যায় এরূপ ভাব ত আমর! 
ভার কখনও দেখি নাই।” ইতাদি যাহার যেরূপ মন্র ধারণ! 
তিনি সেইরূপ বলি পরম্পর প্রণাম প্রঙিগ্রণাম পূর্বক স্বস্ব 
স্থানে প্রস্থান করিলেন । এদিকে বাবাজী মহাশয় “আজই অপরাহে 
আীঞ্াক্য জুল্দীন্বন্ম বাত্রা। করিতে হইবে) সুতরাং যত শীঘ্র হয় 
ম্চাগ্রসাদাদি পাইয়া সকলে প্রস্তুত হও” সঙ্গিগণকে এইব্ধপ আদেশ করিয় 
নিজে আকন্কিকাদি শেষ করতঃ যথাসময়ে নহাগ্রসাদ গ্রহণ পূর্বক কিঞ্চিৎ 
'বশ্রামান্তে কাশী &্রেশনে গমন কঙিলেন। 


আধাম রূন্দাঝন গমন ও কড়লীর কুঞ্জে অবস্থিতি | 

কাশীবানী অনেক ভদ্রলোক ইহার রঙ্গে কাশী ঘ্েপশনে আবিলেন। 
গাড়ীর সময় হলে সকলকে মধুর বাক্যে বিদায় দিস ভীঞ্ধাস্ম 
হম্দন্যন্ন যা! করিলেন। যথাসময়ে ট্রেথ হাতরাস প্রেশনে 
আসিয়া পৌছিলে সগণে গাড়ী হইতে নাহিয়! একটা ধর্মাশালায় অবস্থান 


পূর্বক সঙ্গিগণকে ঠাকুগ্লের ভোগের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ভৌগ- 
রাগের যোগাড় হইতে লাগিল, ইত্াবসরে শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে কালনাক়্ 


১৮২ চরিত-ন্ধা । 


সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী মছাশরের শিষা মহাত্যা। ীপলগদীশ দাস 
বাবাজী মহাশয়ের চেল! শ্রীযুক্ত শচীনন্দন দাস বাবাজী মহাশয় আসিয়া 
উপস্থিত কইলেন । জানিনা ইতিপূর্বে ইহাদের দেখাশুনা ছিলি কিনা!। 
সাক্ষাৎ মাত্রই পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম আলিঙ্গন পুর্ববক উপবেশন 
করিলেন। বাবাজী মহাশয়ই অগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি 
কি মনে করির! এস্থানে আসিলেন ?* 

শচী। আমি শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে গৌড়মণ্ডলে যাইতেছিলাম কেন 
যেন এই দিকে খুব আকর্ষণ হইল, আসিয়! দেখি আপান এস্বানে আছেন। 
আজ আমার পরম সৌভাগ্য । আমি আপনাকে দর্শন করিব বলিয় 
বহুদিন হুইতে বাসনা করিয়া আদিতেছি। এবার একেবারে দৃঢ় 
সংকল্প করিয়াছিলাম যে অগত্য। শ্রীপুরুযোত্তম গিয্না আপনার চরণ দর্শন 
কবিব। যাহ! হউক প্রভু আপনাকে এই স্থানেই মিলাইয়া দিলেন। 

বাবাজী। ভাই! আমার বিশ্বাস--তোমর। বৃন্দাবনবাসী ? সুতরাং 
রাধারাণীর বিশেষ কপার পাত্র । এ অধম বহিমুখী কাজেই অধমকে 
বৃন্দাবন লইয়া যাইবার জন্ঠ রাধারাণী তোমাকে পাঠাইক়াছেন। 

শচী। আচ্ছ।, বুন্দাবনে আপনার যাইবার বিষয় কাহাকেও সংবাদ 
দেওয়৷ হইয়াছে কি? 

বাবাজী । নিতাহইঠাদ জানেন, আমার ত সংবাঁধ দিবার কোনই 
প্রয়োজন বোঁধ হয় নাই। 

শচী। আমার হচ্ছ! নিতান্বরূণ ব্রঙ্গচারীকে একখানি টেগিগ্রাম 
করি। 

বাবাজী । ভাই, আমি তোমাদের ওসমত্ বিষয় কিছুই জানিন|) 
তোমাদের যাহ! ইচ্ছা! হয় করিতে পার, আমা. কোন আপত্তি 
নাই, 


ভ্রীধাম বৃন্দাবন গমন ও কড়লীর কুপ্রে অবস্থিতি। ১৮৩ 


শচীননন দান বাবাজী মহাশয় হষ্টচিতে নিত্যন্বরূপ ব্রহ্ধচারীকে 
একখানি টেলিগ্রাম করিলেন। তাহার সঙ্গে প্রায় পাচ ছয় সের 
পেঁড়া ছিল, উহ! আনিয়। বাবাজা মহাশয়ের সম্মুখে রাখিলেন। বাবাজী 
মহাশয় বলিলেন--*এ কি হইবে ?% 

শচী। মহাপ্রভুর ভোগ হইয়। সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। 

বাবাজী মহাশয় মুছু হাসিয়া “বেশ হইয়াছে! মহাপ্রভু ভূত্যগণসহ 
বদর ভইতে আসিতেছেন, ক্ষুধা হইয়াছেশ বলিয়৷ প্রেমদাদাকে 
ভোগ লাগাইবার আদেশ করিলেন। যথাসময়ে ভোগ হইয়া গেলে 
বাবাজী মহাশয়, শচীনন্দন বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন-৮"এস ভাই 
এক সঙ্গে মহাপ্রসাদ পাওয়। যাক 1» শচীনন্দন দান বাবাজী মহাশয় 
গ্রথমে একটু আপত্তি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই বাবাজী 
মহাশয়ের হাত এড়াইতে ন। পারিয়। অগত্যা এসাদ পাইতে বসিলেন। 
বাবাজী মহাশয় প্রথমেই উহার মুখে একটী পেড়া প্রপাদ তুলিয়। দিলে 
তিনিও একটা পেড়! হাতে করিয়! বাবাজী মহাশয়ের মুখে দিলেন । ক্রমে 
সঙ্গিগণকে ডাকিয়৷ ডাকিয়। উভয়েই তাহাদের হাতে পেঁড়া প্রসাদ দিতে 
পাগিলেন। পরমানদনে পেড়। প্রসাদ পাওয়। শেষ হহয়! গেল। 
কিছুক্ষণ পরে. মহাপ্রভুর অক্ভে।গ হইল। শচীনন্দমন দাস বাবাজী 
মহাশয়ের মহাপ্রসাদ পাইবার অনিচ্ছ। থাকিলেও বাবাজী মহাশয়ের 
মগ্থরোধ ' এড়াইতডে পারিলেন না। পূর্ববৎ পরমাননে মহাএসাদ 
পাওয়। শেষ হইয়। গেল। অতি অলী সময়ের মধ্যে ইহাদের পরন্পর 
এমনই একটা প্রীতির বন্ধন হইয়। গেল যে, শচীনন্দন দাস বাবাসী 
মহাশয়ের আর. গৌড়দগুলে যাওয়া হইল না। বেজা আন্দাজ 
সাড়ে চায়িটার সমস বৃন্ধাবনের গাড়ী আমিলে সকলে গাড়ীতে 


১৮৪ চরিত-ন্ধা। : . | 


এদিকে টেলিগ্রাম পাইয়া নিতান্বরূপ ব্রহ্মচারী, গঞ্টোখার এবং 
গোবিন্দ দাদাকে সঙ্গে লয় বাবাজী মহাশয়ের থাকিবার বাবস্থা এবং 
ভোগরাগের যোগাড় করিতে লাগিলেন অভি অল্প সমফ্চের মধ্যে 
বাবাজী মহাশয়ের বৃন্দাবনে আগমনবার্ডা চারিদিকে প্রচার হইয়া 
পড়িল। সকলেই পরমানন্দিত। কতক্ষণ বাবাজী মহাশয় পৌছিবেন, 
কতক্ষণে তাহার দর্শন পাইব ভাবিয়া সকলেই উৎকণ্টিত। শ্রীযুক্ত রামহ'র 
দাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীমাধব দাস বাবাজী মহাশয়, নিত্যন্বরূপ 
বঙ্গচারীঃ গণেশ ভট্টাচার্য্য, অটল দাদা, গোবিন্দ দাদ! প্রভৃতি 
অনেক লোক বাবাজী মহাশয়কে আনিবার ভন্ত বুন্দাপন ষ্টেশনে 
গমন করিলেন । বুন্দাবনের গাড়ীতে উঠিয়াই লাবাজী মহাশয়ের যেন 
কেমন একরকম অবস্থা] হইল। কাহারও সহিত কথাবার্ভ। নাই! 
আরক্তিম নয়ন হইতে দরদরিত ধারে অশ্রু ঝরতেছে। ক্ষণে ক্ষণে 
সর্ধাঙ্গে পুলকাব্লী বিভূষিত, ক্ষণে ক্ষণে বা কম্প হইতেছে । ইনি ষেন 
এ রাজ্যে নাই। সঙ্গিগণ 'আনিন্দে ম'শোঁয়ার। হইয়। কীর্তন করিতেছেন। 
গাড়ী যেমন মধুর! ষ্টেশনের নিকট পুলের উপর আসিল, অমনি শচীনন্দন 
দাস বাবাজী মন্থাশয় বলিলেন,-““দাঁদা 1! এই ঘেহ্নশ্রুল্রা1! একবার 
দর্শন করুন।” গুনিবামাত্র বাবাজা মহাশয় উহ্থার গল! ধরিয়া ঠিক 
বালকের ন্তার উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। গাড়ীর মধ্যে 
অন্তান্ত বত লোক ছিল, সকলেই ইহার অবস্থ! দর্শন করিয়া অবাক হইয় 
গেল। প্রক্ূপ অবস্থাতেই বছক্ষণ কাটিয়। গেল। যথাসময়ে গাড়ী 
বসিয়া বৃন্দাবন ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। বৃষ্াবনদাদিগথ কীর্তস- 
ধ্বনি শুনিরা বাবাজী মহাশয়ের গাড়ী ক্জনুসান' করতঃ নিকটে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন। সঙ্গিগণ একে একে গাড়ী হইতে নামিলেম। বাবাজী 
মহাশয় কিন্তু নিশ্চল নিঃশষা ভাবে বসি! ব্সাছেন। একেবারে বাছজান 


শ্রীধাম বৃম্দাবন গমন ও কড়লীর কুঞ্চে অবস্থিতি। ১৮৫ 


রহিত । শচীনন্দন লাঁবাজী মহাশয়, ইহাকে ধরিয়! বসিয়! আছেন । এই সময় 
অটল দাদ! বশিল,--আক্কে ! এই যে বৃন্দাবন ষ্টেশন! গাড়ী হইতে 
নামিতে হইলে যে?” “এলন্দীকিলনগ” শব্ধ কর্থে প্রবেশ করিবামাত্র 
সিংচের ন্যায় হুঙ্কার ধ্বনি করতঃ এক লন্ফে প্ল্যাটফরমে পড়িয়া 
ব্যাকুল ভাবে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। ক্কার সাধা সামালে? 
সর্ববাঙ্গ ধুলি-ধুসবিত। চোখের জলে এবং বজে মূখ বুক কর্দমাক্ত। 
নামসংকার্ভন পুর্ববৎ চলিতেছে । লৌকে, লোকারণ্য । বহু সন্তর্পণে 
অনেক সময় পরে কিঞিঃৎ স্থিরতা লাভ করিলেন। চারিদিকে ব্ছলোক- 
সংঘ “দখিয়া ঈনি করযোড়ে সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । উপস্থিত 
সকলে গতিপ্রণাম করিল । অবকাশ পাইয়া নিত্যস্বরূপ একে একে 
সকলের সহিত পরিচয় করাইয়। দিতে লাগিজেন--দইনি আমাদের মাধন 
দাদা, উনি আমাদিগকে এতই নেহেব চক্ষে দেখেন যে তাহ! বলাযায় 
না। নবদ্থীপ দাদার সহিভ বিশেষ ভালবাসা ছিল। গোবিন্দদাা 
ইহার সঙ্গে শ্ত্রীরাধাকুণ্ডে বাঁস করেন। ঈনি আমাদের কাকাণগুরু ? 
ইডার নাম শ্রীযুক্ত রামহরি দাস বাবাজী মহাশয়, সিদ্ধ জগন্লাথ দাস 
বাবাজী মঙ্ছাশয়ের শিষ্য। গুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় সাষ্টাঙ্গে উবার 
চরণতলে পতিত হইলেন । তিনিও শশব্যন্তে তাতি আদরের সছিত ইচ্ছাকে 
আলিঙ্গন পূর্বক বলিতে লাগিলেন--”এস এম আমার লৌনার চাদ, 
আজ 'ামি রদ্ধ পাইধান। আমার সিদ্ধ বংশের মধ্যে একপ না 
হইপে কি শোত। পায়? আয আমার ভাবনা লাই? চলবাব!! 
রাত্র হইয়াছে বাগায় চল।” বলিয়া বাবাজী, 'মহাঁশরের. কাধে হাত 
দিয়া গমন করিতে লাগিলেন! সঙ্গিগণ সফ্ষলেই কাকা বাবাজী 
মহা, আধবদাস খাবা মহাশন প্রভৃতিকে দগুবৎ প্রণাম ফরিলেন। 
উহথায়া সকলকে প্রেগীলিগনদানে কপ্যায়ত করতঃ ক্মাশীর্বাদ 


করিতে লাগিলেন। বাবাজী নহাশক্স শ্রীযুক্ত রামহরি দাস: াধাজী 
মহাশিয়কে অন্ডে 'ককিয়া মাধব দাদার হস্ত ধারণ পুর্ববক: কীর্ধন 
করিতে করিতে গোন্বিস্ফজীউউল্ল “মদদিয় পরিকর করতঃ 
গঙ্জাজীউল্পর মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাজীউর মন্দিয়েই 
ইহাদের খাকিবার স্থান নির্দেশ হইয়াছে | জানি না কেন যে গোবিন্ধ 
দানা : একটু ছুয়ে দূরে থাকিয়া সেবার যোগাড় করিতেছেন,- 
গ্রতাক্ষ ভাঙে বানাজী মহাশয়ের সহিত দেখাশুন! কল্সেন নাই । প্রেষের 
বর্জী-গতি। বে স্থানে যত গ্রীতি সেই স্থানে তত অভিমান। ক 
ছাদ, গোবিন্দ দাদাকে বাবাজী মহাশয়ের নিকট লইয়া 
ইনি জ্মাগ্রহাতিশয্যে উহাকে আলিঙ্গপৃর্বক প্রেমখদগদকঠ্ে বলিণেন,-_ 
শঠ্যারে গোবিন্দ |. তুই এতদিন কিন্ধুপে আমার ফেলে : এগাঁনে 
আছিল 1 তোর কি কঠিন্ন্বদয়। যা, কি ফিবাল্য ভোগ রুরিযাছিদ্‌ 
নি আইয়,বড়ই পিপাসা! হইয়াছে ।” গোবিন্দ ঘাধা রহ্ত-ব্জক -শ্বরে 
“হা গ্যা জানি জানি, বড়ই প্রেমিক ভজরো ক!” বলি! ক্রুতগতি সরবং 
এবং বাল্যভোগের 'প্রপাদ লইয়া আসিগে ইনি শ্ীগাযহরি দাস খাবাজী 
মহাশয়, আমবদাপ বাবাজী মহাশছ প্রান্তি মহাত্মা গণকে লঙে ইয়া বালা 
ভোগ প্রসাঘ পাইতে আা্িরলন ৭. অতি, জিরা পরের মধ্যেই ভোগ হইয় 
টগলে পূর্ব সক নিলি পয মহাঞারজা। হণপূর্ব ফাকলে স্ব 
দে জান করিলেন, ইহারা, (রিয়াদ কির... 

০ মরি রাস: বাধাজী, হিদাধ জার দাধাজী, গর প্রভৃতি 
কেরেনসমামিনাজ নিজ. নিক ভজন ঈদ): পরী র্বাই 


রী হাশরের বঙ্গে কেও পাসা টি ইন 
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শীধাম বৃন্দাবন গমন ও কড়লীয় কুছ্ধে অবস্থিতি ।  ১৮৭- 
করিতে করিতে গমন করিতেছেন দেখিয়া সাঁবাবিষ্ট | আমানি সধীনগরী- 
গণ পরিবেরিত ভীরাধারাশীর রূপের উদ্দীপন হওয়ায় সেই আনধাতী লীঘা- 
দাধুরী, কথায় ব! পদ্দে বর্ণনা] কগ্গিতে থাকেন। কখন বা ময়ূরের জাকে, 
কথ্খন বভ্রময়ের গুনে, কখন বা কোকিলগথের শবে, আহার ফগরও 
বা গ্রফুল্লিত তক্ষলতায় শোভ। দর্শনে বিষুগ্ধ ভাব 'সব্জন্থন করেন । 

একদিন বেলা চার্টার সময় বাবাজী মহাশয়, প্রতূপাদ বধুনন্দন 
গোস্বামী, পৃজ্যপাদ রামহুজিদাস বাবাী মহাশয় এবং অস্তান্ত মহাত্মা- 
গণের সঙ্গে ভ্রমর ঘাটের উপর বসিয়া! বখুনানন শোত। দর্শন করিতেছেন, 
এই সময় নিত্যব্বরূপ ব্রহ্মচারী একখানি ফটে। তুলিয়া! লইলেন।' 
সাধারণের দর্শনার্থ কটোনানি এইস্থানে সন্লিবেশিত কর! হইল । 

গ্ঙজাজীউর মন্দিরে চা পাঁচ দিন থাকিয়া নিত্যত্ঘরূপ দাহ, আট 
দাদ। প্রভৃতির বিশেষ কাগ্রছে বাবাজী মহাশয় শ্রত্ীমদন মোহলের 
পাড়ায় স্বচডুশীক্লা শুণ্ডে৪ গমন করিলেন। বাবাজী মহাশয়ের 
অপুর্ব কীর্তন, অভাবনীয় তাবাবেশ, আদৃষ্টপূর্ব গুষধুর সরল ব্যবধান 
প্রতৃতিতে ক্রমেই বুন্দাবদবাসী আবাল-বুদ্ব-যুবা সকণে ব্আরৃষ্ট হইঃগ্ত 
গাখিলেন। প্রায় সর্বদাই নানান্প ভাবের লো আসিয়। নাপাকপ 
আলাপাদি দ্বার পরিতৃপ্ত হইতেছেন ও ইহাকে পরিতৃপ্ত ক্ষাতেছেন। 
একদিন একজন বৃদ্ধ তত আসিয়া ইহাকে জ্ঞান! করিখেন-পবাবা | 
আমাগ কয়েকটা কথ। জিজ্ঞাসা খ্বাছে, অন্থমতি করেন ্ হলি!” 

বাবাজী । বাবা! কোনই ক্গাপাত্ধ নাই। 

বুদ্ধ। ভীরাধাগোদিন এপ্াতির লহ উপা কি? 

বাবাজী । এক্ষমা কপ তির কলির গীবের পক্ষে আর অন্ত 
উপায় নাই । 

বৃদ্ধ। ফাহায কপ ? 


১৮৮ চরিত-নুধা । 


বাবাজী। আব্রহ্গগ্স্ত হইতে ব্যনি সমষ্টি ভাবে রাধাগোিনদ পর্য্যস্ত 
সকলের কৃপা । | 

বৃদ্ধ। বাৰ!। 'এক জীবনে কিন্নপে সকলের কৃপা লাভ হইতে পারে ? 

বাবাজী। বাবা! একটা বৃক্ষের মুলে জল দিলে যেমন শাখা 
পল্পবাঁদি সকলে পরিতৃপ্ত হুটয়! থাকে, 'ন্রপ মুলের কৃপা হইলেই সকলের 
কূপা হইবে। 

বৃদ্ধ' এই মূলে কে “বং কিরূপেউ বা ক্কুপা হইবে? 

বাবাজী । 'যনি ধাহাব প্রাপ্তির জন্ত লালায়িহ, তাহার পক্ষে 
তিনিই মূল : তাহার রুপা হইলেই তীতার প্রাপ্তি হইবে। 

বুদ্ধ। নানা! আমি কথাটি বেশ ভাল করিক্না বুঝতে পারিলাম 
না) একটু ম্পষ্ট করিয়। বুঝাই! দিতে হহবে। ধরুন, আমার 
জীরাধাগো বন্দ প্রাপ্তি পাসনা। আমি কি পায়ে তাহাদিগকে 
লাভ কমিতে পারব? 

বাবাজী । প্রা!প্তরব কামনাটা যদি আগনার আন্তরিক এবং 
বিশুদ্ধ হয় তবে শ্রীকঞ্চ কৃপা করিয়। শ্রীগুরুদূপে সাক্ষাৎ হইয়া 
প্রাাপ্ুর উপায় নির্ধারণ কারিয়া দিবেন। শ্রীচৈতগ্চরিতামুতকার 
বলিগাছেন £--৭গুরুদূপে কুষ্ককপা তত্বেব অবধি |» স্বানাস্তারে 
পুরু অনধ্যামরূপে শিথান আপনি 1” আবার গীত্াঁয় অর্জুনকে 
লক্ষ্য করিয়া বগিযাছেন--প্দ্দাম বুছিধোগং "তং যেন মামুপযান্তি 
তে1* কৃপা একমাত্র সন্বল। জীবের প্রতি ভগবানের অসীম 
রুপা । যিনি যতই সাধন ভঙজনের গরব করুন না কেন, মূলে তাহার 
কৃপাভিন্ন জীবের কিছুমাত্র সাধ্য নাই। এতই রুপা! প্জীবে 
সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈতন্যরূপে।” পাছে অবিশ্বাস জদ্কে তাহ 
চৈতন্যরূপে অধিতিত তয়! জীবের বুদ্ধি পরিমার্জিত করেন। 


শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন ও কড়লীর কুগ্রে অবস্থিতি। ১৮৯. 


বৃদ্ধ। এই কূপ! পাইবার উপায় কি? 

বাবা্ধী। কৃপা পাইবার উপায় তাহার কৃপ।। তিনি কৃপা- 
পরবশ। কৃপা তাহাকে যেমন করাইবে তিনি তেমনি করিবেন। 
আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, জাখরণে তাহার বিন্দুমাত্র স্বতন্ত্রতা 
নাই, তান সম্পূর্ণ কপাপধতন্ত্র। কৃপা তাহাকে যে স্থানে যে ব্যক্তির 
নিকট পাঠাইবে, তাহার কুল, শীল, দূপ, গুণ, জাতি, বিচ্যা, তজন, 
সাধন কোন কিছুরই অপেক্ষা থাকে না; তিনি অবিচারে বঞ্জারঢ 
পুস্তালকাবৎ তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হয়েন। না চাহিতে দয়! 
করেন । শ্রীমন্তাগবতে বলিয়াছেন--“অহো। একীযং স্তনকালকুটং 
[জঘাংসয়! পায়য়দপ্যমাধ্বী। পেতে গতিং ধাত্রযচিতাং শুদন্তং কং বা 
দয়ালুং শরণং ব্রজামঃ | ভাবিয়া দেখুন, পুতনার কৃপা পাইবার কি 
হেতু ছিল? কংসের আদেশে ভু রাক্ষসা কৃষ্ণকে মারিবার মানসে 
স্তনে কাণকুট খিষ মাথাইয়! সেই শুন তাহার মুখে দিগাছল। কৃপাময় 
কৃষ্ণ তাহাকে ধাত্রাজনোচিত গতি প্রদান কারলেন। তাই বলি বাবা! 
কপাতন্ন এমন কোন উপান্গ নাহ যাহাগ দ্বার। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইতে 
পারে। 

বৃদ্ধ। বেশ কথ! যর্দি তিনি অবিঢারেই কৃপা করেন) তবে 
সকলের উপর সমান ভাবে ক্পা হয় না কেন? কেহুবা সর্বদা 
পরিপুণ আননা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া ভগবদ্ধামে ভক্তসঙ্গে ভগবৎ- 
সান্নিধান্থখ অনুভব করিতেছে কেন, আবার কেহ বা সর্বধ। অসৎ 
সঙ্গে অসৎ কার্ধো রত থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণাদায়ক নরক ভোগ করিতেছে 
কেন? যদ্দি বলেন, নিজ নিজ সুকৃতি ছম্ভৃতির ফলভোগ করিতেছে, 
তাহ! হইলে আর তীছার কৃপা হইল কি? 'যাহার নুক্কৃতি আছে 
দেত নি শক্তি প্রভাবেই ভগবস্তক্তি বা সারধা লাভ করিবে, 
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তাহাতে আবার ক্কপা কি হইল? যদি পুতনার ভ্তায় যাবতীয় অস্ুর- 
প্রকৃতি ভ্্রীলোকদিগকে ধাক্র্যচিত গতি দান করেন তবে ত আঁমি তাহার 
নির্হেতুকী কূপ স্বীকার করিব। নচেৎ কেন বপিব না ধে ভগবানে 
পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে? 

বাবাজী। বাবা! যে কোন ভাবেই হউক পুতন! যেমন কৃষ্ণ 
পাইবার জ্ন্ত কৃষ্ণকে কোলে করিয়৷ তাহার মুখে নিজ স্তন প্রদান 
করিবার জন্ত তম্মমস্কা এবং তদালাপা ভইয়াছিল, খ্ররূুপ লোভ-্পরবশ 
না হইলে কৃপা গ্রহণ কঠিবে কে? বিকারগ্রস্ত রোগীদিগকে সদ্বৈষ্ঠ 
কূপা-পরবশ হইয়া! ওঁধধ প্রদান করিলেও তাহারা যেমন অগ্রাহ করে 
ৰা উহ দুরে নিক্ষেপ করে তদ্রুপ ভগবৎ-প্রাপ্তিকামী না হইলে কখনও 
কুপা গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন- “কৃষ্ণলুক্কি- 
রসভাবিতা মতিঃ ক্রিতাং যদি কুতোহপি লভ্যতে। তত্র মুল্যমেব 
লোৌল্যমেকলং জন্মকোটি স্ুকতৈন্ লভ্যতে।” তাহাকে বা তাহার 
কপাকে পাইবার জন্ত যে লোভ অর্থাৎ প্রবল ইচ্ছ! সেইটিই একমাত্র 
সোপান । 

বুদ্ধ' বেশ বুঝিলাম, আচ্ছা এই লোভটি কিরূপে জন্মে? 

বাবাজী । বাবা। এই লোভটি নিতাসিদ্ধ। জীব কর্মানথ্যায়ী 
যেরূপ দেহ ধারণ করুক না কেন, লোন্টি সহজাত । পস্থখং মে 
ভূয়াৎ ছুঃখং মাভৃৎ* এই বাদনা জীবমাত্রেরই বর্তমান। জীব 
নুখলোভে ধাবমান হইয়া নান! কার্য করিতে থাকে) এমন কি লোভের 
বলে ছিতাছিত জানশুন্ঠ হয়া যায়। তখন রূপলোভী পতঙ্গগণ 
যেমন স্বন্দর, সুখস্পশ এবং প্রাণারাম জ্ঞানে প্রজ্লিত অগ্রিকুণ্ডে 
ঝাপ দিয়া অতিকষ্টে জীবন ত্যাগ করে, শত শত প্রাণী ছটফট 
করিয়া মৃত্যুমুথে পতিত হইতেছে, কেছ কেহ বা দ্ধ পক্ষ 


শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন ও কড়লীর কুঞ্জে অবস্থিতি ১৯১ 


দগ্ধ হত্তপদের যন্ত্রণার ভীষণ চীৎকার করিতেছে, তথাপি 
অপরাপর দর্শক পতঙ্গগণ চৈতন্তলাভ করিতেছে না, তাহারাও 
গিয়া একুণ্ডে ঝাপ দিতেছে, সেইরূপ জীবগণ মুখের লোভে 
অন্ধ হুইয়! প্রকৃত সুখমন্ধ পদার্কে পরিত্যাগ পূর্বক কামসাগরে 
বা ক্রোধাগ্সি প্রস্ৃতির আকর সংসারকূপে ঝাঁপ দেয়; সুতরাং ছুঃখ 
ভিন্ন ভাগ্যে স্থখ লাভ হয় না। ইহাতে ভগবানের কি পোষ? 
তিনি ত সংসার-ক্ষেত্রকে বিষষয় করিয় প্রস্তুত করেন নাই! জীব 
শিক্ষাভূমিকে বিলাস-ভূমি মনে করিয়া! অভক্ষা ভক্ষণ, দ্মগম্য গমন, 
অবাচ্য ভাষণ, অস্পৃশ্য স্পর্শন, অনৃশ্ত দর্শন প্রভৃতি কার্য করিয়৷ 
অনাদিকাল বন্ধণযন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবান প্রকৃত আনন্দময় পদ্দার্থ 
প্রধান করিতে গেলেও জীব ছুঃখময় জ্ঞানে উহা! দুরে পরিহার করে। 
যদি দৈবাৎ মহত্কপায় একবার চৈতন্তলাভ হয়, তবে এই কামই 
প্রেমে পরিণত হইয়া কৃষ্ণকন্মে, ব্রেণধ, ভক্তি বা ভক্তের প্রতিকূল 
পদ্দার্থে, মোহ এবং মদ ইষ্ট গুণগানে, মাৎসর্ধ্য প্রভুর কার্ষ্যে নিযুক্ত 
হইয়। লোভকে গুকৃত লোভনীয় পরম সুখময় পদার্থে নিযুক্ত করে। 
তখন এই সংসাএই ভগবৎকৃপা প্রাপ্তির সহায়তা করে। এই স্ত্রীপুজাদি 
শিক্ষাগুকুনূপে পরিণত হইয়। থাকে । 

বৃদ্ধ তবে এতক্ষণে বুঝিলাম ষে মহতকপাই ভগবত্প্রাপ্তি ব 
ততরুপাপ্রাপ্তির মূল কারণ। 

বাধাজী। অতি নুসত্য কথ! । “মহত্কপা বিনা কোন কার্য 
সিদ্ধ নয়। কৃষ্ণকৃপ! দুরে রহ সংসার ন। যায় ক্ষয় |” 

বৃদ্ধ তক্তটি এতক্ষণ, এক রকমভাবে ইহার কথা গুনিতে ব! 
বলিতেছিলেন,' ঘেদন ইনি বলিলেন-_“মহৎ কৃপা একমাত্র অব্লম্বনীয়” 
অমনি পাশ্রগদগ্কণ্ঠে ইহার চরণ ধারণ পূর্বক বলিতে 
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লাগিলেন--পবাবা! এ অপটু বিকলেন্ত্রিয় বৃদ্ধকে পা করিতে 
হইবে। আমি এতকাল বৃথা অভিমানে কাটাইয়াছি। প্ররুত তত্বের 
প্রতি লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আমি মনে করিতাম ভঙ্গন করিলেই 
ভগবত্প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আজ আপনার সঙ্গপ্রভাবে বুঝিলাম, 
একমাত্র কৃপা ভিন্ন €োন উপারাস্তর নাই। আগাগোড়া কেবল 
কূপাই একমাত্র সম্বল। তাই বলি আমায় ক্ুপা করিতে হুইবে।” 
বুদ্ধের অবস্থা দর্শনে বাবাজী মহাশয় শশন্যন্তে উদ্াকে উঠাইয়া আলিঙ্গন 
দানে কৃতার্থ করতঃ নানারূপ প্রবোধ বাক সাত্বনা করিলেন। 
এইব্ধপ পরমানন্দে দিন যাইতে লাগিল । 

বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম বুন্দাবনে আগমন করিয়াছেন, একথা ভক্ত 
এবং বৈষ্বমগ্ডলীর মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচার পাভ করিল। 
সিদ্ধ ভগবান দ্বাস বাবাজী মহাশয়ের প্রিয় শিষা মচা। শ্রীযুক্ত 
জগদীশ দাস বাবাজী মহাশয়ও শুনিয়াছেন। উহার বৃদ্ধাবস্থা। বাবাডী 
মহাশয়ের বৃন্দাবন অবস্থান কালে আগ্রহসত্বেও দুরত্ব হেতু পরম্পরের 
সম্মিলন ঘটে নাই। সম্প্রতি ইহার কড়লীর কুঞ্জে আসিয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত জগদীশ দাস বাবাঁজা মহাশয় কাণীদহে থাকিয়া ভঙ্জন করেন। 
কালীদহ হুইতে কড়ণীর কুঞ্জী অতি নিকটবর্তী' একদিন বেল! 
অনুমান আটটার সময় শ্রীযুক্ত জগদীশ বাবাজী মহাশয় কয়েখ মুত 
ভক্ত সঙ্গে কড়লীর কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী 
মহাশয় উপরতলার ধরে বসি্নাছিলেন; সংবাদ পাইবামাত্র দ্রুতগতি 
আসিয়া উহাকে দণ্ডবৎ প্রণাষ করিবামাত্র তিনি ইহাকে উঠাইয়া 
আলিঙ্গন দিলেন। তখন অতিশয় আগ্রহ সহকারে তাহাকে উপর তলায় 
লাইয়। গিয়া বসিতে আঙন দেওয়া হইলে তিনি ভঞ্ঞগণ সহ উপবেশন 
পূর্বক ইঞ্টালাপ করিতে লাগিলেন। পরমার্থ-সন্বন্ধে শ্রীধুক্ত জগদীশ দা 
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বাবাজী মহাশর ইহার কাকা? স্থৃতক্লাং তিনি বাৎসল্য ভাবেই বলিলেন--- 
“বাবা! তুমি বৃন্দাবনে আসিয়াছ শুনিয়াও আমি তোমার সহিত 
দেখা করিতে পারি নাই। কারণ আমি বৃদ্ধ, বৃন্দাবনে গিয়া! দেখা 
কর! আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনস্ভব। সম্প্রতি নিকটে আসিয়াছ শুনিয়া 
আজ আসিতে বড়ই মন হঈল। যাহ! হউক ভাল আছ ত1?” ইনি 
করযোড়ে পলিলেন-_প্বাবা! আপনাদের ক্কপায় বেশ আনন্দেই শাছি। 
গাপনি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আদিলেন কেন? আমিই ত একবার 
মাপনাকে দর্শন করিতে যাইব মনে করিয়াছিলাষ । সন্তানের উপর 
এত বাৎসল্য না হইলে চলিবে কেন ?* তখন জগদীশ দাস বাবাজী মহাশর 
(লিলেন,--"বাব। ! তুমি আমাদের মাদরের বস্ত। নিতাই গৌরাঙ্গের 
পার তুমি পরম ধন লাভ করিয্ভাছঃ তোমার গৌরবে আমর! 
গৌরবান্বিত। প্রার্থনা করি দিন দিন আরও উন্নতি লাভ কর | ভক্তিপথে 
বু উপশাখার প্রাবলা হেতু নানারূপ বিভ্রাট ঘটিতেছে। বিশুদ্ধ পথে 
চালাইবার লোক অতি বিরল। নিরপরাধে দীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ 
আপামর সাধারণকে বিশুদ্ধ প্রেমতক্তি-সম্থলিত মহাপ্রভুর অভিপ্রেত 
গোস্বামিপাদগণের প্রচাত পন্থা বুঝাইয়। দাও। লোকসকল ধন্ত 
হটক।” এইক্প ভাবে প্রায় ছুই ঘণ্টা কাল ইঠ্টগোষ্ঠী করিয়া 
মাধুকরীর সময় অতিবাহিত হয় জানিয়া নিজ ভজনকুটীরে বাইবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে বাবাজী মহাশয় করযোড়ে বলিলেন,--প"বাবা ! 
আমার বাদনা--আমি যে কয়দিন এস্বানে থাকিব, আমার এইস্থানে 
প্রত্যহ মাধুকরী কর! হুয়। যদি অনুমতি করেন, না হয় ভজনকুটীরে 
মহাপ্রসাদ পাঠাইয়! দিবার ব্যবস্থ! করিয়! দেই ?* গুনিয়! ভীধুক্ত অগদীশ 
(দাস বাবান্ধী মহাশয় বলিলেন--পবাবা ! আমি ত কোথাও নিমন্ত্রণ খাই 
ন! বা ক্ষোখাকার পারগও গ্ই না! আচ্ছা,” একদিন তোমার 
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সঙ্গে একত্র বসি মহাপ্রসাদ পাব, আজ আর বাধা, দিও না। 
আমি চলিলাম* বলিয়৷ কালীদহে গহন করিলেন। বাবাজী মহাশয় 
উহার সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হুঈলে তিনি ইহাকে বাপায় প্রত্যাবর্তন 
করিতে আদেশ করিলে ইনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কখনও ইনি 
কালীদহে যান, আবার কোনও দিন বা তিনি এই স্থানে আগমন করেন। 
এইরূপ ভাবে প্রায় প্রত্যহই পরম্পরের সন্মিলন হইয়া ইষ্টগো্ী হইতে 
লাগিল। 

শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজীমহাশয় 'এবং মাধবদান বাবাঁজীমহাশয় 
প্রায় সর্বদাই বাবাজী মহাশগের সঙ্গে থাকেন। যদিও পরমার্থ সম্বন্ধে 
ভীযুক্ত রামহরিপাস বাবাজী মহাশয় ইছার কাক! হন. কিন্ত 
তাছার এতই সগল ব্যবহার যে কেছুট তাহার পছিত গুরুত্বভাব 
রাখিতে সমর্থ ভন না। ঠিক বালকের ন্তায় সর্ধ্বদা ছাস্য রসালাপে 
সঙ্গিগণকে আনন্দিত করেন। অবসর পাইলেই বাবাজী মহাশয় 
কয়েকজন অন্তরঙ্গ লইয়া উহার নিজক্ৃত চৈতন্তমঙ্গল আম্বাদন 
করেন। সে এক অপুর্বব রহম্ত! যত কিছু রসপরিহাস, রসবিলাস, 
রসমাধুর্ধ্যবার্তা, কেবল গৌরাজকে লইয়া। সে সমস্ত রসকাব্য শ্রবণ 
করিয়া সকলেই আনন্দলাগরে নিমগ্ হহয়। যান। তাহার প্রতি কথা 
যেন হাসির উৎস ছুটিতে থাকে । কাক ভাষ্টপে! যেন এক প্রাণ । 

শ্রীঅহবৈত বংশোস্তব শ্রীযুক্ত রথুনন্দন গোস্বামী গ্রভূপার্ধ প্রায়ই মাঝে 
মাঝে আগমন করেন। একদিন 'আসিয়। বলিলেন,--পদেখুন, কাণ 
হইতে আমার রাধাষাধবের প্রপাদ পাইতে ১ইবে। আমি এইস্থানে 
প্রসাদ আনিয়। দিব। আপনি অঙ্গীকার করুন, আর কোথাও 
হুইতে প্রসাদ আসিলে তাহা গ্রহণ করিবেন না?” বাবাজী মহাশয় 
একটু মুছু হাসিয়* বলিলেন,--৭দেখুন, ধেদন প্রত আজ্ঞা, তেমনি 
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মহাপ্রসাম, উভয়ই বন্দনীয়, এ অবস্থায় আমার কি কর্তব্য ? আমি কাহার 
অমর্ধ্যার্দী করিব? তবে এই মাত্র বলিতে পারি বাহার আগে দর্শন 
পাইব, তীাহাকেই প্রথম বন্দনা! করিব।” প্রতুপাদ হুষ্টচিত্তে এই কথা 
স্বীকার করিয়া বাসায় গমন করিলেন। তাহার ধারণা যে তাহার 
অগ্রে কেহই মহাপ্রসাদ লয়! যাতে পারিবে না। এদিকে গোবিন্দদাঁদা 
রাত্র অনুমান তিনটা হইতে রান্ন। করিয়া! ভোরে ঠাকুরের ভোগ 
দিলেন। যদিও বাবাজী মহাশয় নান. আহ্কিকার্দি করিতে একটু বিলম্ব 
করিতেছেন--ইহার মনের ভাব প্রভৃপাদের প্রসাদ আসিলে তবে 
পঙ্গত করিবেন) কিন্তু সখ্যরসাবিষ্ট, সেবাপরায়ণ গোবিনদাদার 
আগ্রছে আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না; সকলে মহাগ্রসারদ পাইতে 
বাদলেন। নিগ্ধের পার্থে একটু আলগা ভাবে একখানি পাত। করিলেন । 
পারদ কর। হইতেছে, ইতাবসরে গোস্বামী প্রতু পুজারীর হাতে অনুমান 
দশগুনের পরিমিত মহাপ্রসাদ লইয়া আগিলেন। আসিবামাত্রই ইনি 
বলিয়। উঠিলেন,-"আসুন ! আসন প্রভু! এই মাত্র আপনার কথা 
মনে করিতেছিলাম।” প্রত ই'হাদিগকে মহাপ্রসার্দ পাইতে বস। দেয়! 
একটু বিশ্মিত ভাবে জিজ্ঞাস! করিলেন_-”এত সকালে কে মহাপ্রসাদ 
[নিল ?” 

বাৰান্দী। এই গোবিন্দ ঘরে রানা করিয়! ঠাকুরের ভোগ 
যাছে। 

গে।বিনের রান্নার কথা গুনিয়। প্রভু আনন্দিত চিত্তে বলিলেন-_ 
তাবেশ, র্বাস! হুইগাছে ত, বড়ই সখের বিষয়।” তখন বাবাঞ্জা 
ধাশর পূর্বোক্ত পাতা খানিতে গ্রতুপাদকে বসাইয়। পরমানন্দে গ্রভূপাদের 
ধাণীত রাধামাধবের মহাপ্রপাদ এবং ঠাকুরের মহাপ্রলাদদ একত্রিত 
নিয়! সেব। করাইতে লাগিলেন। পরমাননো মহাপ্রপা্দ পাওয়া শেষ 
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হইলে, প্রভূপাদ পরদিবস রাধামাধবের বাভীতে গি মহাপ্রসাদ 
পাইবার জন্ত ইহ!ক্ষে নিমন্ত্রণ করিলেন। | 

এইরূপ পরছানন্দে দ্বিনের পর দিন যাইতে লাগিল। একদিন অপরাদ্থ 
সমর জীযুক্ত কেশবাননা ন্বামীজি নাপিয়া উপস্থিত হুউলেন। বনদিন 
হইতেই ইছাদের পরস্পর ভ্রাত্বভাব। বাবাজী মহাশয় কেশনাননদ 
স্বাহীজিকে দাদ! সম্বোধন করেন। শ্বামীজি বলিণেন--্ভাই 1 তুমি 
কন্দাবনে আসির়াছ শুনিয়াও 'আমি নানাকার্ধ্য বশতঃ তোমার সহিত দেখ। 
করিতে পারি নাই । সেজন্ত আমার অপরাধ লঈও না।” 

বাবাজী। আপনি ষে বুন্দাবনে আছেন আমি ত জানি না, জানিলে 
আমিই গিয়! আপনাকে দর্শন করি তাষ । 

স্বামীজি। ভা! আম রাধাবাগে একটি আশ্রম করিয়াছি; 
লেই আশ্রমের কার্য বাস্ত ছিলাম, তাই আসিতে পারি নাই । 

বাবাজী । কার্য শেষ হইব! গিয়াছে ? 

ত্বামীজি। সম্প্রতি ধতদুর হইবার কথা ছিল তাত! শেষ হুইয়াণে। 
কাল তাহার প্রতিষ্ঠাকল্পে কিছু হোম, জপ, পৃজাদি হইবে | তোমাকে 
সদলে সেই স্থানে যাতে হইবে। নিমন্ত্রণ করিবার অন্ত আদি 
আসিয়াছি। নিশ্চন্ন বাইতে হইবে :. 

বাবাজ্ী। দাদ! সেত আমার নিজের আশ্রম) সে অন্ত আঃ 
আপনার নিমন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন কি? 

স্বামীজি। না না, আগামী কল্য আশ্রমে কীর্তন করিতে হইবে, 
এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইবে এই সংবাদটি ঠোমাকে দিতে আনিগাছি। 
নিমন্ত্রণ আর কি করিব? তোমাদের আশ্রমে তোমর! যাইবে তাছ) 
আমি ত কেবল নিমিত মাত্র) 

ইত্যাদি নানাক্সপ হষ্টালাপ করিয়া শ্বামীজি গন করিলেন। 


শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন ও কড়ুলী কুঞ্জে অবস্থিতি। ১৬৭ 


অটলদাদা বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন-+*আপনি যে গ্বামীজির আশ্রমে 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন | উবার! ত জ্ঞানমার্গাবলম্বী ; স্থতরাং উহার ঠাকুর 
দেবত! মানেন না বাঁ কাহারও ভোগ দেন না। তবে আমাদের কিরূপে 
প্রসাদ পাওয়া! হইবে ?” 

বাবাজী। আচ্ছা, সে সব বিচীব তোমাদের করিতে হইবে না। 
তোমরা কেশবানন্দ দাদাকে চেন না, উনি একজন পরমভক্ত ; গৌরাঙ্গ 
দেবে উহার সুদৃঢ় ভক্তিবিশ্বাস রহিয়াছে। কেবল বেশের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়াই লোক চিনিতে যাইও না । মহাপুরুষগপ কে কোন্‌ বেশে, কে 
কোন্‌ ভাবে থাকেন, কে তাহা স্থির করিবে? অনেক মহহাস্বা 
প্রতিষ্ঠার হাত হইতে নিজেকে বাঁচাবার পরন্ত ঘোর পাষণ্ডের বেশে 
থাকেন। কাল দেখিবে আমার সঙ্গে বে স্মহাপ্রত্ভ আছেন, এই 
মহাপ্রভু সেইস্থানে গিকা! তাহার ধজেশ্বর রূপে অধিঠিত হর! সমঘ্ত 
ভোগ অঙ্গীকার করিবেন। 

ইত্যাদি নান! কথাবার্তায় বনাত্র হইল। যথাকালে মহাপ্রসাদাঙধি গ্রন্থ 
করিয়। সকলে বিশ্রাম করিলেন। পরাদবস বেলা অনুমান দশটার সঙয় 
বাবাজী মহাশয় গগণে নাম করিতে করিতে মনা প্রভূর চিত্রপট সঙ্গে করিব 
রাধাবাগে ম্বামীজির আশ্রমে গিয়া উপাস্থত হইস্নে। অপূর্ব্ব কৌতুহল 
কীর্তন আশ্রমের নিকটবর্তী হইতে না হইতেই শ্বামীজি সশিষ্যে 
মাসির সংকীর্তন ভিতরে লইয়া! গেলেন । ইহারা আশ্রমে প্রবেণ করিরাই 
যেস্থানে হোমের জন্ত বেদী প্রস্তত হইয়াছিল, বাবাজী মহাশয়ের 
আদেশে এ বেদীর উপর মহাপ্রস্কুর চিত্রপট ব্সাইলেন। এই্িকে 
স্বামীজির শিষাবর্গ এবং উহার উভয় দলে একত্রিত হুট! প্রায় 
ইই ঘণ্টা সময় খুব মাতামাতি উদ্দ্ড ক্ীর্ভন করতঃ কীর্তন সমান্ডি 
করিলেদ। শ্বামীজি ্ষ্টচিতে বলিলেন/-প্ধখন পর্ধাবজেশ্বর 


১৯৮. চরিতস্নুধা। 
্‌ 


প্রীশ্হাপ্রভু: আসিল বজ্ঞবেদী অঙ্গীকার এছ তখন 
লকল যজ্ঞ পুর্ণ হইয়া গেল। আর আমার পৃথক যজ্ঞের প্রয়োজন 
কি?” এই কথ গুনিয়। সকলেই হক্িক্লোৌভিনল ধবনি করির। উঠিলেন। 
বাবাজী মহাশয় আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গিয়া! স্বামীজিকে 
আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। উভয়ে উভয়কে কোলে ধরিয়! প্রেমভরে 
হান্ত, রোদন এবং নৃত্য করিতে লাগিলেন। উভয় দেহে সমকালীন 
অশ্রু, কম্প, পুলকাদি শ্বাত্বিক বিকারগণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
উভয় নহাপুরুষের শিষ্যগণ দেখিয় শুনিয়া অবাক! বাস্থিক বেশে 
উত্তয় মহাপুরুষের সঙ্গিগণ মনে ভাখিয়াছিলেন ঘষে বোধ হয় 
উভয় মহায্মারই উপাসনাগত বা আন্তরিক ভাবগত অনেক 
পার্থক্য রহিরাছে; কিন্তু উভদ্বের মিলন প্রসঙ্গে যাহ। দেখিলেন 
সেটা সম্পূর্ণ বিপরীত। কে বলিবে যে উভয়ের উপালনাগত ব| 
আন্তরিক ভাবগত কোনরূপ পার্থক্য আছে? কিছুক্ষণ পরে উভয়ে 
কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া উপবেশন করিলেন। উভয় দল চারিদিকে 
ঘ্বেরিয়া মহাপুরুষহয়ের শ্রীমুখনিঃস্ছত ভগবৎ-লীলাকথামৃত পানে 
কর্টকোরের পরিতোষ বিধান করিতে লাগলেন । নানারূগ 
ভগবংপ্রসঙ্গ হইতেছে ইতাবসরে স্বামীজির একজন গ্রিয়শিষ্য 
আমিয়। বপিলেন,_প্আজ্তে ! রান্না শেষ হইয়! গিয়াছে। এখন 
কি করিতে হইবে?” স্বামীজিও বাবাজী মহাশর়কে জিজ্ঞাস 
করিলে ইনি বলিলেন--”্যজ্ঞবেদীর উপর যে বভ্েশ্বর শ্রীগৌরাগদে 
ছধিষ্ঠটান করিয়াছেন ধাবতীয় বসন্ত তাহার ভোগ হইবেশ বিগ 
একজনকে মেই ভোগের ব্যবস্থা, করিতে বলিয়া অপরাপর সঙ্জিগণের 
উপর ভোগ আনতি কীর্তনের আদেশ করিলেন। বথা নির্ট 
লনয় ভোগ আরতি কীর্তন শেষ হইলে মহাপুরুষ উপস্থিত 


রাজধি বনমালী বাবুর সহিত মিলন ও তন্ব-আলোচনা । ১৯৯ 


তক্তবৃন্দ সমভিব্যহারে মহাপ্রসাদ পাইয়! কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন । 
স্বামীজির অভিপ্রায় যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া সগণে বাবাজী 
মহাশয় সেদিন সেই আশ্রমেই থাকেন। সেইরূপ ভাবের প্রস্তাব 
করায় বাবাজী মহাশগ বলিলেন, “দাদা ! এ ত আমার নিজের আশ্রম ; 
আবার বন ইচ্ছ। আমিব বা থাকিব সেজন্ত কোন চিন্তা নাই, তবে আজ 
আর এস্কলে থাকিলে চলিবে না, ক্ষম। করুন।” বলিয়! দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক 
নাম করিতে করিতে অনুমান সাড়ে চারিটার সময় কড়লীর কুঞ্জে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । এদিকে শ্্রীরামহরিদাস বাবাজী, শ্রীমাধবদাস 
বাবাজী প্রস্ৃতি কয়েক মৃত্তি মহাত্ম! বাসায় আপিয়। উপস্থিত হুইয়াছেন। 
বাবাঞ মহাশয় আসিবামাত্র সকলে হৃষ্টচিত্তে গরিয়। মিলিত হইলেন। 
ইনিও দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়। সকলের সঙ্গে ইষ্টগোর্ঠী করিতে 
লাগিলেন। এদিকে সঙ্গিগণকে আরতি-কীর্ডন করিতে আদেশ করিলে 
দকলে কীর্তন করিতে লাগিলেন। 


রাঁজধি বনমালী বাবুর সহিত মিলন ও তত্ব-আলোচনা ।% 


একদিন রাব্সধি বনষালী রা বাহাদুরের আদেশে অপরাহ্ণ অন্ুষান 
পাঁচটার সময» রাজধির ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কামিনীবাবু বাবাজী 
মহাশয়ের সহিত দেখা করিবার জন্ত কড়লীর কুগ্জে আগমন করিলেন। 
বাবানী মহাশয়, শ্রীরামহরিদাস বাবাজী, শ্রীমাধবদাপ বাবাছী গ্রত্ৃতি 
কয়েক মুর্তি মহাত্বা বৈষ্কবগণের সহিত ভগবতপ্রস্দ করিতেছেন। 


* এই হটনাটী সন্বন্ধে বৃন্দাবনবাদী সিষ্ধ মহা! প্রীল জীধুক্ মাধবদাস 
বাবাজী মহাপন়ের এবং তক্তগ্রবর শ্রীযুক্ত কামিনীকুদার ঘোষ মহাশয়ধিগের দিকট আমর 


নেক বিবরণ গাযী এই ঘানে ইত করিলাম ৮ 


হত | 


কামিনীবাবু দণগুবৎ করিতে না করিতেই বাবাজী ফ্হাশর প্রতি- 
দওবৎ করিয়া উহাকে অতিশয় জাগ্রহের সহিত বসায় প্রশ্ন 
বকরিলেন,--প্বাবা! তোমার. নাম কি?” কাঁমিনীবাধু করযোড়ে 
বলিলেন,--প্আজ্ঞে! আপনাদের দাসান্থুদাস কামিনী কুমার ঘোষ ।” 

বাবান্দী। কি জন্ত আস! হয়াছে? 

কামিনী। আজ্ঞে! আমি রাঁজধি বনমালী রায়বাহাছুরের 
চাকরী করি; তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। 

বাবাজী । কেন বাবা! তিনি কি উদ্দোশ্তে পাঠাইয়াছেন ? 

কামিনী। আজে! নানারূপ কার্য বশতঃ তিনি নিজে 
আসিতে পারিলেন না। তাহার ক্রটী মার্জনা করিবেন । তিনি 
দওবৎ প্রণামপুর্বক বিনীত শ্রার্থন। জানাইয়াছেন যে, আগামা 
পরশ্ব তারিখ তাহার সেবিত ও্রঞীব্রাাহিন্লোচ্্‌ 
নিবন্লোহিম্নী গোষ্ঠীষ্টমী উপলক্ষে বনভ্রমণে বাতির হইবেন; 
অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপনি স্দলে জ্রীতীলানাকুুণ্ডের 
বাড়ীতে গমন করিবেন। 

বাবাজী। বাবা! একসঙ্গে শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, কুণ্ডেশ্বর, 
কুণ্ডেশ্বরী এবং তাদের প্রিয় ভক্ত রাজধি বাহাদুর প্রভৃতির 
দর্শন কারব এ ত আমার পরম সৌভাগ্যের কথ । কখন্‌ যাইতে 
খ্ইবে? 

কামিনী। আজ্তে। আদেশ করেন ত আঁগীমী কল্যই সমন্ত 
বন্দোবস্ত করি। 

বাবাজী । বাবা! নিতাই চাদের ঘাহা ইচ্ছা তিনি করিবেন। 
আহা মরি! নিতাই আমার ফি পরম দয়াল! পাছে ভ্রীরাধাকুণ। 
শামফুণ্ড দর্শন করিতে আমাদের স্তায় ছু কলিহত জীবের কট 
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হয় ভাবিয়া নানাক্ষপ বন্দোবস্ত এমন কি থাকিবার খাইবার পর্য্যন্ত 
বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তত। কি অদ্ভুত কপা! প্রভূ ছে! ধন্য তোমার 
করুণ! ! তুমি যাহ। অতি অনায়াসে সম্পর় করিতে পার, আমর! তাহ। 
বিশেষ নিপুপতার় সহিত ভা'বিলেও ধারণ! করিতে পারি না! কুপাময় ! 
এমন অবিচারে কপার কথা ত আর কোন যুগে শুন যায় না। 

বলিতে বলিতে ছুটী চক্ষু রক্তবর্ণ এবং চুলু চুলু হইল--গদগদ 
কঠে নিতাই চাদের কত যে গুণ গান করিতে লাগিলেন, তাহার আর 
ইয়ত! নাই। 

কামিনীবাবু কিন্তু মহাত্মার বাবহার দেখিয়া শুনিয্না অবাক! 
ভাবিলেন মহৎসজই মহৎসঙ্গের বা কপার হেতু । রাজ্জধির সঙ্গ- 
প্রভাবে হয়ত এই মহ্কাপুরুষের নিকট আমাদের ভার ক্ষুন্তর 
জীবও অনেক অমূল্য রদ্বধ পাইতে পারিনে। সময় সংকীর্ণ হেতু 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ইহার আজ্তাক্রমে সে স্থান হইতে রওন। হইরা 
নীচের তলার ইহাধ একটী প্রিয় শিষা অটলদাস বাবাজীর সহিত 
দেখা করিয়া আগামী কলা ইহাদের যাইবার জন্ত গাড়ী প্রভৃতি 
যাহ! যাহা গ্রয়োজন তাহার উপরেই সেই ভার অর্পণ করিনা এই 
সংবাদ রাজধিকে দিবার অন্য শ্রীকুণ্ডে রওনা হইলেন। 

পরদিবস য়থসময়ে অটলদাদা কয়েকখানি গাড়ী ও একার 
বন্দোবস্ত করিলেম। বাবাজী মহাশয়েব আদেশে শ্রীমন্ম্া প্রভুর 
চিত্রপট সঙ্গে করিয়। তিন মুর্তি খৈষ্ণব আগ্রে একখানি গাড়ীতে 
আিয়। ইহাদের আগমনবার্তী রাজধিকে জানাইলেন | গ্ুনিয়া 
রাজি খাছাছর এবং অগ্তান্ত সকলে পরমানন্দিতচিত্তে ' কিন্ূপভাবে 
ইহাদিগফে আহ্বান করা হইবে এই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। 
ইত্যবসর়ে একখানি একার চড়িয়। শ্রীঅটলদাস বাবাজী আসিয়া সগণে 
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বাবাজী মহাশয়ের মানস গঙ্গা পর্ধ্স্ত আগমনের াংবাদ দিলে 
রাজর্ধি বাহাছুর, শ্রীহরিচরণ দাদ বাবাজী, শ্রীরসিক্দাসবাবাজী, 
শীবিযুখদাসবাবাতী, ছোট শ্রীনিত্যানন্দদাসবাৰাজী প্রভৃতি, কয়েকমুষ্তি 
বৈষঃব সঙ্গে করিয়া উ্ীবুড্ড ও লুল অলোনবরের 
মধ্যবর্তী একটি বাগানের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

এদ্দিকে বাবাজী মহাশয় মানস গঙ্গার জল স্পর্শ করিয়া 
গিরিরাজকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্রবক কুন্ুম সরোবর পর্যন্ত গাড়ীতে 
আদিলেন। গিরিরাজের দর্শন পাঁওয়! মাত্রই যেন ইহার চিত্তের 
গতি অন্ঠরূপ হইয়া গেল-যেন একেবারেই বাহাদৃষ্থি-রভিত 
হইয়া গেলেন কুম্ুম সরোঁবরে আসিয়াই পদব্রজে যাইবার 
মানসে গাড়ী হইতে নামিয়া প্রেমগরগরভাবে প্রিয় রামদাসকে 
নাম ধরিতে আদেশ করিলেন । রামদাদ। ভ্বষ্টচিত্তে মনপ্রাণ 
মাতান স্বরে নাম ধরিলেন। সকলেই পদব্রজে কীর্ডতনের সঙ্গে 
সঙ্গে গমন করিতেছেন । দিদ্ধ মহাস্মা শ্রীযুক্ত প্রেমদাস বাবাজী 
মহাশয়ের শিষ্য কুসুম সরোবরবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামদান বাবাবী মহাশয় 
জানি লা কি উদ্দেশে সকলের চক্ষুর অন্তরালে কুন্ুম সরোববের 
নিকটবর্তী কোন একটা স্থানে প্রচ্ছর্ন ভাবে 'অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
বাবাজী মঠাশর কার্ভন পরিত্যাগ করিরা যে স্থানে শ্ামদান বাবাজী 
লুকাইয়াছিলেন, দেই স্থানে গিয়া একেবারে উহার হাত ধরিয়া 
কত কালের পরিচিতের গ্ভার--“কিরে গ্ামদাস তুই এখানে কেন? 
তুই যে আমার ছোট তাই, আমি তোকে খুঁজিতেছিলাম” বলিয়। 
কীর্ভনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। শ্ামদাল বাবাজী বিশ্মিতভাবে 
ইছার বামদিকে থাকিয়া! কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাম করিতে করিতে 
চলিলেন। কীর্নধ্ব্নি শ্রবণে রাছর্ষি প্রভৃতি সকলেই অগ্রসর 
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হইয়। দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, বাবাজী মহাশয়ও প্রতিদণ্ডবৎ করতঃ 
সকলকে আলিজন গ্রদানপূর্বক ভাবগদগদকণ্ঠে কহিজেন,--“আজ্ 
আমি ধন্ত হইলাম, ভাই তোমর! শ্রীরাধাকুণ্ডবাপী, তোঁমরা আমাকে 
কৃপা কর যেন কৃপাময়ী রাধারাণী নিষ্গ দাদী বলিয়। সেবায় অঙ্গীকার 
করেন। কারণ কুগ্ডেতে আর কুপ্ডেখবরীতে ভেদ নাই । দ্বথ। রাধ। 
প্রিয়! বিষে স্তম্তাঃ কুণ্ং প্রিয়ং ত৭11” তোমরা কুগুবাসী সুতরাং 
শ্ীমতীর অন্তরঙ্গ, তোমর। আমায় কপ কর,” ইত্যাদি বলিতে 
বলিতে বিভোর হইয়। পড়িলেন দেখিয়া শ্রীহরিচরণদান বাবার্জা 
মহাশয় বণিলেন--“আচ্ছা, কে অন্তরঙ্গা বুঝা যাইবে একবার 
শ্রকুণ্ড পরিক্রমা করি৷ বিনোদিনীর নিকটে যাওয়া যাকৃ” বলিয়া 
ইহাকে অগ্রে করিয়া সকলে উ্ীলাঞালুণ্ড শ্যাহ্মনুঞ্ড 
দণ্ডব্ৎ পরিক্রমা! করতঃ বিনোদের বাড়ী প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর 
মধ্যে প্রবেশ করিবামান্র রাজর্ষি বাহাহুর বাখাজী মহাশয়কে বলিলেন,_- 
“দাদ! আমন ক্িন্মোল জিনোছিন্নীক্ষে দর্শন করিবেন ।” 
হান স্ষ্টচিত্তে রাজধির সহিত বিনোদের মন্দিরে গমন করিলেন। 
বিনোদ বিনোদিনীর অপরূপ রূপলাবণ্য, অপূর্ব সিঙ্গার, অভাবনীকক 
কটাক্ভঙ্গি প্রভৃতি দর্শনে বাবাজী মহাশয় একবারে বিমুদ্ধ হুইয়। প্রাণের 
আবেগে কত কত পদ কত কত স্ব আপন মনে ছোট ছোট করিয়! 
গান করিতে লাগিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? ছইটা চোখের 
জলে সুখ বুক ভামিয়া যাইতে লাগল। অবকাশ পাইয়। স্বাত্বিক 
বকারগণ সমকালীন আসিয়৷ ইহার দেহকে আশ্রয় করিণ। কিছুক্ষণ 
পরে রাজর্ধি বাহাদুরের অনুরোধে নিজভাব সন্বরণপূর্বক সকলকে 
দলে করিয়া! শীতল ভোগ প্রদাদ পাইতে লাগিলেন। সে এক 
অপূর্ব আনন! সর্ধপ্রথমেই ইনি কিঞি, প্রসাদ হাতে লইয়া 
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হরিচরণদাস বাবাজী মহাশক্ষের মুখে দিলেন; তিনিও নিজের পাতা 
হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া ইহার মুখে দিলেন। এইরূপ ভাবে উনি 
প্রত্যেকের মুখে এবং প্রতোকে ইহার মুখে দিতে লাগিলেন।; সকলেই 
যেন আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন ভইলেন। ইতিপূর্ব্বে বৃন্দাবনে 
ইহাদের মধ্যে এ জাতীয় আনন্দ আর কখনও ভয় নাই; সুতরাং আজ 
সকলেই একটা আঁভনব আনন্দ উপপন্ধি করিতে লাগিলেন। পরমানন্দে 
শীতল ভোগ প্রসাদ পাওয়ার পর এক স্থানে বসিঝা' সকলে ইষ্টগোঠী 
করিতে লাগিলেন। 

যিনি যে ভাবেই প্রশ্ন করিতেছেন বাবাজী মহাশয় একমাত্র 'কপা” 
এই কথাটা দ্বারা সমস্ত সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত করি৷ দিতেছেন। কৃপা 
তির যে কিছুই হইতে পারে না এহটীই সকলকে বেশ সরল ভাষায় 
বুঝায়! দিতেঙ্গেন। মহান্থভবগণের হৃদয়ে যখন ষে বিষয়ের আবেশ 
হয়, উহার! সেই বিষয়ের পরাকাষ্ঠ! দেখাইয়া! থাকেন। বাবাজী মহাশয় 
শ্রীধাম বৃন্দাবনে আদা অবধি ইহার হাদয়ে সর্বদা কেবল গীমন্মহা প্রভুর 
অশেষ কৃ! স্ফুর্তি। সেই কপার আবেশে প্রার সর্বদা শ্রীকূপ গোম্বামি- 
পাদরৃত-_“অনপ্পিতচবীং চিগাৎ 'করুণয়াবতীর্ণঃ কলো সমপািতু- 
মু্রতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং। হরিঃ পুরট-হুন্দর-ছ্যতি-কদন্ব-্সন্দী পিতঃ 
স| হৃদয়কন্দরে স্কুয়তু বঃ শচীনন্দনঃ 0” এই গ্লোকটা লইয়া সমালোচন! 
করিতেছেন অর্থাৎ শ্রীমদ্মহাগ্রভু যে করুণা-পরবশ হইয়া! চি্ন-অনর্পিত 
নিজসঞ্চিত গুপ্ত সম্পত্তি আপামর সাধারণকে বিতরণ করিবার অন্ত 
শ্রীধাম নবদধীপে উদয় হইয়াছেন, এই বিষ্গ লইয়াই সিদ্ধান্ত 
করিতেছেন | আরও বলেন যে শ্রীরগ গোস্বামিপাদ 
“্যুষ্সাকং ভ্বদয়ে শচীনননঃ শ্ফুরতূপ এই যে আশীর্বাদ স্থচক 
বাক্য প্রয়োগ কলিয়াছেন, ইছার তাৎপর্যয এই ফে *চিরাদদত- 


রাজধি বনমালী বাবুর সহিত মিলন ও তত্ব-আলোচন! । ২০৫ 


সঞ্চিতনিজূুপুবিত্তদমর্পনূরূপকরুণামযত্বেন শ্ফুরতভু ইতি বাবৎ।” 
কামর কলিহত মাঝামুগ্ধ জীব; আমাদের সাধনাদির সামর্থা কোথায়? 
সাধন করিয়া পাইবই বা কি? যদি আমাদের হান কলিহত 
জীবের কিছুমাত্র কর্বা থাকে সেটা 'কেবল--নিতাই গৌরাঙগের 
অপরিসীম কপার জয় দেওয়া । ন্সানরা কি অকৃতজ্ঞ! যদি কোন 
ধনী ব্যক্ত আমাদিগকে সামান্ত কোনও সাহাধ্য প্রদান ফরেন, তবে 
আমর! জীবনে তাহার কথ। ভুলিতে পারিব না--এমন কি সর্বদার 
তয়ে তীহার নিকট কৃতজ্ঞত! শ্বীকার পূর্বক তীহার দার কথা 
ঘোষণ। করিয়া বেড়াইব; কিন্তু দাতা শিরোমণি ধাহারা নিজ 
অমুলা সম্পত্তি অবিচারে সেধে যেচে আপামর সাধারণকে প্রদান 
করিলেন, আমর! কিনা দিনাস্তে নিশাস্তেও একবার তাহাদের 
কপার কথ! ঘোষণ! করিতে ব৷ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করিতে সন্কুচিত হট!” এই কথা শুনিয়া হরিচরণ দ্বাস বাবাজী মহাশক়্ 
প্রশ্ করিলেন-_-আচ্ছা, একথ। আমাদের সর্বদার তরে উপলব্ধি হয় 
না কেন ?” 

বাবাশী। কৃপালন্ধ বস্ত্র মর্যাদা উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন 
স্বোপার্জিত সম্পত্তি এবং পৈত্রিক সম্পত্তি যেমন। একটা গল্প মলে 
পড়িল। একদিন ধাম পুরীর বড় রাস্তা দিপা একটী বিশিষ্ট 
ভদ্রলোক সমুক্রের দিকে গমন কারতেছিপেন। ভন্ত্রলোকটার গায়ে 
একখানি বহুমুলা শাল এবং পায়ে জুতা । রাস্তায় অত্যন্ত রজ? সুতরাং 


ভদ্রলোকটী ছুই চারি প1 চলিতে চগিতে গাঁয়ের শালখান! দিয়া 
পায়ের ভ্কুতা ধোড়াটী পরিষ্কার করিতেছেন! পর দ্দিক হতে 


কয়েকটী লোক অআঙ্িতেছিলেন; উচ্থাদের মধ্যে একটা বৃদ্ধলোক 
সককে জিজ্ঞাস! কিলেন--"আচ্ছা। তোম্র। ব্ল ত এ ষে 


২৬ চরিত-নৃধা। | 


ভদ্রলোকটা চলিতে চলিতে গানের বহুমুল্য শালখানি রর জ্ত। 
ষোড়াটী ঝাড়িতেছে উহার মর্ম কি?” কেহই কিছু অনুক়্ব করিতে 
ন। পারায় বুদ্ধ বলিলেন--"মামি [নশ্চয় বলিতেছি এ শাঁলখাঁনা উহ্ছার 
পিতার আমলের এবং ভুত যোঁড়াটা উহার নিজের থরিদা।” 
সকলে এই কথাটা বেশ বিশ্বাস কারতে পারিল না। ইত্যবসরে 
ভদ্রলোকটী আসিয়া! উহাদ্দের নিকটবর্তী হইলে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন-_- 
"বাবা! এই শালথাঁন কত টাকায় কেনা 1” 

ভদ্র। বাবা! এট! আমার পিতার গায়ে ছিল, বড়ই ভাপ্না এবং 
ব্যবহার করিয়।ও তত সুখ নাই) সেকেলে জিনিষ তেমন পছন্দসই 
নছে। 

বৃদ্ধ। “বাঝ1! স্কুত! যোড়াটী কি-_*বাপতে ন1 বলিতেই ভন্রলো কটা 
ঘিশেষ উৎসাহ ভরে বলিয়া! উঠিলেন,_-“দেখুন দেখি মহাশয় এই জুতা 
যোড়াটা আজ তিন দিন হইল আম পাঁচ টাকা দাম দিনা কিনিয়াছি 
বেশ ভাল হয় নাই কি?” বলিয় পুরর্ধার শালথানি দিয়া স্বত। 
যোড়াটী পরিষ্কার করতঃ আগ্রহ সহকারে উহাদিগকে দেখানতে 
লাগিলেন। উহারাও সকলেই একবাক্যে যখন ভ্ুতা ধোড়াটীর প্রশংস! 
করিতে লাগিলেন, তখন ভদ্্রলোকটী সন্তষ্টচতে চলিয়৷ গেলেন। অন্তান্ত 
লোক বৃদ্ধকে [গিজ্ঞাসা করিলেন,_-“মাপনি এ ঘটনাগ নর্দম কিরূপে 
বুবিলেন ?” 

বৃদ্ধ বলিলেন_-প্বাবা! পৈত্রিক সম্পাত্বর মর্ধযাদ। বা মূল্য কেহ 
ধারণা করিতে পারে কি? ও যে রুপালন্ধ! স্বোপার্জিত পাঁচ 
টাক। ক্কপালক দুইশত টাকারও সমান নছে।” বাস্তবিক তাই 
পরম দয়াল নিতাই গৌরাঙ্গ রুপা করিয়া আমাদিগকে যে ছামূল্য 
সম্পতি প্রদান করিলেন, আমর। তাহার কিছুই নর্ধ্যাদা বুঝিতে 


রাজরধি বনমালী বাবুর সহিত মিলন ও তত্ব-আলোচনা। ২০৭ 


পারিতেছি, নাঃ কিন্তু আমর! দাধন করিয়৷ যদি ইহার শতাংশের 
একাংশও লাভ করিতাম তবে আমাদের মর্যাদা জ্ঞান হুইত। এই 
ভাবে নানা কথোপকথন হইতেছে এই সময় একজন আসিয়া 
মহাপ্রসাদ পাইবার জগ্ভ বলায় রাজধি বাহাদুরের আগ্রহে সকলে 
মহাপ্রসাদদ পাইতে বসিলেন। যেন আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতেছে। 
বাবাজী মহাশয় যখন যে কার্য করিতেছেন, তাহাতেই আনন্দ । 
যথাসময়ে মহাপ্রসা্দ সেবা হইয়া গেল। পূর্ব হইতেই রাজর্ষি বাহাদুর 
সগণে বাবাজী মহাশয়ের থাকিবার জন্ত জ্রীকুগুস্থ শ্রীমদনমোহনের মন্দির 
নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন; সুতরাং সেইস্থানে গিয়াই বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন । | 

পরদিবন প্রাতে উঠিয়াই সঙ্গিগণকে আদেশ করিলেন যে--্প্রত্যহ 
তিনবার শ্ীকুণ্ডে স্নান এবং নাম করিয়া উভয় কুণ্ড পরিক্রমা, 
শ্রীকুওবাসী বৈষ্ণব মণ্ডলীর ভঞজনকুটারের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ 
প্রথম করিবে ।” বেল! অনুমান সাড়ে সাতটা এই সময় রাজর্ষি 
বাহাদুর কয়েক মুর্তি বৈষ্ণব সঙ্গে করিয়! বাবাজী মহাশয়ের নিকট 
আগমন করিলেন। দর্শনমাত্র পরম্পর দগুবধ প্রণাম পূর্বক উপবেশন 
কত রাজর্ধি বাহাদুর করযোড়ে বলিলেন--”আমার একটি বিনীত 
প্রার্থন। বে, যে কয়েকদিন রাধারাণী াপনাকে শ্রীকুণ্ডে রাখিবেন, 
প্রতাছ শ্রীবিনোদবিহ্ারী জীউর মহাপ্রসাদ অঙ্গীকার করিতে হুইবে।” 
বাবাজী মহাশয় বলিলেন--"ভাঈ ! নিতাইচাদ যাহ! করাইবেন তাহাই 
হইবে, সেজন্ত ভাবিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তোমার বিনোদিনী 
আমাকে প্রসাদ দিবেন ত1” 

রাজর্ধি। বিনোদ বিনোদিনী ত আপনার । আপনি ইচ্ছা! করিলে 
তবে আমর! পাইতে পারি। আর একটী নিবেদন-আজ গোষ্ািচমী, 


২০৮ চরিত-নৃধা । 


বিনোদ বিনোদিনী গোষ্টবিহারে বাহির হবেন । তাল ঘে 
স্বাপনি সঞ্লে তাহাদের লঙ্গে গমন করেন। 

বাধাজী। তোমার বিনোদ বিনোদিনী ফি আমাকে সঙ্গে 
লইবেন? | 

রাজর্ধি। যদি সঙ্গে না লইবেন তবে এখানে আনিলেন কেন? 
যখন আনিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই সঙ্গে যাইতে হটবে। 

বাবাজী মহাশর মৃদু হালিয়া বলিলেন,-_প্জানি না তোমার বিনোদ 
বিনোদিনীর কি ইচ্ছা । কখন বাহির হইবেন ?” 

রাজধি । বাহির হতে প্রায় দশট। হইবে। 

বাবাজী । দশটার সময় কি ভাবে বাহির কর! হয়? 

রার্ধি। আজ্ঞে। গোষ্ঠবিহার অনুযায়ীই বাহির হইয়া থাকেন। 
তবে কিঞ্চিৎ বেলা অধিক হইয়া যায়, কি করি ভোগরাগ হইতে 
একটু বিলম্ব হইয়া পড়ে। 

গুনিয়। বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দিত হইলেন। রাজর্ধি 
কিছুক্ষণ পরে ইহার আধেশ ক্রমে চলিয়া গেলেন। "ইনি ক্ষানি 
আহ্িকারি শেষ করিতে না করিতে আবার বিনোদের বাড়ী কইতে 
ডাক আঁসিল। কান্জে কাজেই সঙ্গিগণ সঙ্গে বিনোদের বাড়ী গমন 
করিলেন। শ্রীযুক্ত রামহরিদরাস বাবাভী, শ্রীাধবদাস বাবাজী, শ্রীহরিচরণ 
দাস বাবাজী, শ্রীরসিকমাস বাবাজী এবং ভূয়া মহাশয় ক প্রত্কৃতি 
মন্কাত্মাগণের সঙ্গে রাজর্ষি বাহাদুর বাবাজী মহাশয়ের জন্ত অপেক্ষা 
করিতেছিবেন । ইনি যেমন আসিয়া! উপস্থিত হইলেন, অমনি সকলে উঠিয়া 
বিশেষ আগ্রহ সহকারে বিনোদের মন্দিরের পার্বতী একটি থরে লয় 


ক ইবি একজন বিশেষ বিজ, স্মরখ মনননি্ হরসিফ ভক্ত). প্রাক ৷ সরধাই 
রাজর্থির নিকট থাকিলগা ই্টঠোজি ফরেন । 


রাজ্জরষি বনমালী বাবুর সহিত মিলন ও তত্ব-আালোচনা। ২৯ 


গেলেন। সকলেই লীল! ম্মরণ-পরায়ণ ; সুতরাং বসিয়াই ইঞ্টগোঠ্র 
আরম্ভ হইল। সকলেই বাবাজী মহাশয়কে বলিতে বলিলে ইনি স্বষ্টচিত্তে 
বলিলেন ”আমি কি লীলাকথাঁর কিছু জানি? তনে তোমাদের 
আশীর্বাদে মা যোগমার। পৌর্রমাসী দেবী দি কৃপা করিয়। কিছু বলান।” 
বিয়া 'শাবিষ্টভাবে বিনোদ বিনোদিনার মধ্যাহ্ন লীল। বিলাসের 
কথ! বলিতে লাগিলেন । সকলেই বিভোর ভাবে শুনিতেছেন, কাহারই 
বাহাশ্বতি নাই। সকলেই যেন কি এক অভিনব আনন্দ-সাগরে 
নিমগ্ন । যদিও সর্বদাই উহাদের এইরূপ উষ্টগোঠী হইয়া থাকে, 
কিন্তু আজ যেন কেমন এক প্রকার নৃতন রকমের আনল্দামুভৰ 
করিতেছেন। আজ যেন রসের ভিয়ানটা একটু নূতন ধরণের 
ইইয়াছে; তাই বোধ হয় বেশী মিষ্টি লাগিতেছে। মকলেই নীরব, 
একমাত্র বাখাজা মহাশয় ধারে ধারে এক একটি কথা বলিতেছেন, 
আর যেন আনন্দের উৎস ছুটিতেছে। হঠাৎ একটী লোক আসিয় 
বাণল--পআরে ! বিনোদের ভোগ হইয়! (গয়াছে, মহা প্রসাদ উপস্থিত ।” 
শুনিবামাত্র সফলের চমক ভাঙ্গিল। রাজধি বধলিগেন--প্দাদা ! 
বিনোদের ভোগ সরিয়াছে, মহাগ্রসাদ দর্শনে যাইতে হইবে।” বাবাহী 
মহাশয় আনন্দে বগল বাঞজাইয়! বলিলেন--"ভাই ! আম ত এই চাই, 
ও ববয়ে আমি খুব প্রস্তত। এট মহাপ্রসাদ্দের লোভেই ত পুরীধামে 
গাঁড়! থাকি এবং শ্রীগন্নাথের সঙ্গে ঠাকুরদাদ। সম্বন্ধ পাতাইয়াছি। 
আপার ভাল ভাল মহ্থাপ্রপাদের লোভেই ৩ এখানে আসিয়াছি ৮” চল 
৩৯! আমি অগ্রগামী শ্রীরামহরিদাম বাবাজী মহাশয় হাসিতে হাসিতে 
বললেন “বাবা! আম ত তোমারই কাকা! এ বিষয়ে আমি তোঁম! 
দপেক্ষা অনেক উচ্চপদ লাভ করিয়াছি।” ইত্যাদি নানান্ূপ রস- 
ল্লেংলে আগত হইয়া, মহাগ্রসাদ সেবায় বসিলেন। কিন্তু হরিচরণ 
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ধস বাবাজী মহাশয় অগ্রের অশক্ষিত ভাবে চলিয! গেলেন । পঙজতের 
মধ. উহ্ধাকে দেখিতে ন! পাইয়। বাবাজী, মহাশয় রাজর্ধিকে জিজ্ঞাস 
করিলেন--প্বনমালী ! শ্রীহছরিচরণ দাসজীকে দেখিতেছি না কেন?” 
তখন রাজর্ষি বলিলেন--“আজ্ঞে! তাহার মাধুকরীর সনয় হইয়াছে তাই 
চলিন্বা গিয়াছেন।” 

ৰাবাজী। তা বেশ বেশ! নিম্ধের াজন ছাড়! কোনমতেই উচি* 
নস্্ব। ৰলিয়। নানারূপ সুললিত রস সিদ্ধান্তের সহিত আনলনে 
যন্থাপ্রসাদ পাইতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দে বিভোর, সকলেরই 
লক্ষা বাবাজী মভাশয়ের প্রতি । বাবাজী মহাশছ্গের এক একটি ব্যবহার 
যেন সকলের মন প্রাণ মাতাইয়া দিতেছে । সকলেই পরমানন্ছে 
মহাপ্রসাদ সেবা করিতেছেন । এমন সময় একটি মাধুকরার পাত্র 
ভাতে জ্রীহরিচরণ দাস বাবাজী মচাশদ ০ভাক্স আান্পে বলিয় 
বিনোদের সন্বুথে দীাড়াইলেন। "জন্লাশ্খে ধ্ঘদি গুনিবামান 
শশব্যন্তে একজন পুজারী একদোন। ডাল, একনোনা তরকারী এবং 
কিছু রুটি আনিয়া উহার মাধুকরীর পাত্রে দিবামাত্র তিনি চলিয 
গেলেন। ইবরার! বে স্থানে ষহাগ্রসাদ পাইতে বসিয়্াছেন সেইস্থান 
হইতে এসমন্ত ব্যাপার দর্শন কর! কায়। বাবাজী মছাশয় এই ব্যাপারটি 
দর্শনে কেন যেন একটু মুচকি হাসির নীরবে মভাপ্রসাদ পাইতে, 
লাগিলেন । যথাসময়ে মহাশ্রলাদ পাওয়া শেক হুইগ | সকলে আচমন 
করিয়া পূর্বাবং বিনোদের' পার্থস্থ সেই ঘরে গিয়! ইষ্টগোঠী কারে 
লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে একজন আমিগ। রাসর্ষিকে বলিল--- “আজে | 
বিচনাদের বাহির হইবার নময় হইয়াছে” * গুনিবামাজ ইনি শৌচক্রিগাণ 
কমিক গমন করিলেন। রাজর্ধিও বিনোদের বেশ ভূষাদির ব্য 
করিতে লাগিলেন । যথাসময়ে বিনোদ বিলোদিনী একঝ্নি নুস 
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চতূর্েণলা় আরোহণ করিলেন। বাবাজী মহাশয় তাব-গদগদ ক$ে 
পদ ধরিলেন ৫-- 
কাধ! স্কাম একা সনে, সেজেছে ভাল। 
রাই আমাদের হেম ববণী, শ্যাম চিকণ কাল | 
গলে রন ফুলের মালা, বাসে চূড়াটি হেলা, 
যুগল রূপে নিকুপ্ধবন রুরেছে আলো ॥ 
, (দৌছার ) বাহুতে বাহু, যেন চাদেতে রান, 
চূড়া! বেণী থেরাদ্ধেরি করি ধীড়ালো!॥ 
করে মোহন মুরলী, বাই অঙ্গে পড়িছে ঢলি, 
ভানু হুলালী মোদের নন্দ দুলাল ॥ 
মথী মঞ্জরী, তার! যায় সারি সারি, 
মাঝে কিশোর কিশোরী, কি শোভা হ'ল ॥ 
( বত বরজ বালা, রূপে দশদিক হুইল আলা, 
যুগল চাদে ঘেরি চঞ্ের মাল চলিল॥ 
) মছুর ময়ূরী, গায় শুক আর মারী, 
যুগল রূপ হেরি সবার নয়ন জুড়াল॥ 
) আঙ়্ মহচরী, হেরি যদি যুগল মাধুরী, 
মেঘ বিজ্ভুরী জড়াজড়ি কি শোভা হ'ল॥ 
সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা । বিনোদ 'বিনোরদিনী চতুর্দোলায় চড়ির। 
ঘানন্দে ছ্েলিষা! ভুপিয়। যাইভেছেন। চারিদিকে লোরে লোকারপ্য, 
ক কাহাফে দেখে? একে ত বিনোদ বিলোদিনীর ভুবনদোহর কপ 
হাতে আখার বাঁৰীঙ্গী মহাশয়ের মন প্রাণ দাতান সুমধুর কীর্তন 
জেই লোক সক বসার হইয়া সংকীর্তনের সঙ্গে দঙদ্দে চলিড়েছে। 
রূপ পরছুনন্দে লঙ্চলে বিনোদ বিনোদিনীকে লগে লইয়া ভুকুম 
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সরোবর এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যবর্তী একটি উদ্যানে গা উপস্থি 
হইরেন। সিংহাদন সহ বিনোদ বিনোদ্দিলীকে একটা বেদী 
উপর উপবেশন করান হষটল। মরি মরি কি মাধুরী! পু 
হইতে মকলেই অবগত আছেন যে গ্রোষ্ঠাষ্টমী উপলক্ষে বিনে 
বিনোদিনী এই উদ্যানে শুভাগমন করিবেন; সুতরাং ব্রজবা 
বাসিনীগণ বহুদূর হইতে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন ও হইতেছে 
এদিকে রাঁখালগণ বন গাভী বম প্রভৃতি আনয়া সন্মুখস্থ খো 
বাগানে চরাইতে লাগিল । শ্রীমূত্তিরপে নিতা লীলা যে প্রকট, অ 
যেন তাহ! সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষীভৃত হইতে লাগিল। বা! 
মহাশদ় যাহাই দেখিতেছেন তাহাতেই ধেন প্রকটন্ূপে নিত্যল 
অনুভব করতঃ ভাব-সাগরে নমগ্ন হইয়। বাইতেছেন। এইর 
বহুক্ষণ কীর্ভনাদির পর কীর্ডন সমাপ্তি করতঃ একটি বটবৃক্ষ₹ 
উপবেশন করিয়! ঠিক গ্রকটরূপে নানারকম লালাখেল। অন্ধ 
করিতেছেন আর আনন্দ-সাগরে ডুবিয়! যাইতেছেন। এদিকে ব্রণ 
রাসধারিগণ নানারপ লীলা অনুকরণ করিয়। সারঙ্গ বাঁজাইয়। £ 
এবং গান করিতে লাগিলেন । ধেন আনন্দের পাথার বহি যা? 
লাগিল। সকলেই হাবুডুবু খাইতেছেন। আনন্দের সময়ট! যেন হ 
অল্প সময়ের মধ্যেই কাটিয়া যাঁয়। যথাসময়ে বিনোদের ভোগ! 
হইয়া গেলে উপস্থিত গো সকলের সেবা হইতে লাগিল। উপ! 
সকলেই কিঞিৎ কিঞ্িৎ মতা প্রসাদ গ্রহণ করিলেন । দেখিতে দে 
সন্ধ্যাদেবী বিনোদ বিহারী জীউর দর্শনে আগমন করিতে লাগি 
দেখিয়া রাজর্ষি বাহাদুর বাবাজী মহাশয়ের নিকট পি 
করিলেন--্দাদা! এইবার বিনোদ বিনোদ্দিনীকে লইয়া মণ 
গমন কর! যাউক 1" ইনি বেস ফেমন আনমন! ছিলেন) রা 
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বাহাদুরের কথায় একটু চমকিত হইয়! বলিলেন--*বেশ ভাই চল!» 
ধলিয়। নৃত্য করিতে করিতে বিনোদ বিনোদিনীকে সঙ্গে লইয়া 
গমন করিলেন। যাইবার সময় অপেক্ষা ফিরিবার সময়ের কার্তনে 
দ্বিগুণতর আনন্দ হইতে লাগিল। শ্রীরামহরিদাস বাবাজী মহাশয় 
প্রভৃতি সকলেই বিভোর ভাবে নৃত্য করিতে করিতে কীর্ভনের 
সঙ্গে গমন কারতেছেন। সকঞ্েই যেন আত্মহার! উদ্ত্বপ্রায় নৃত্য 
কার্তন করিতেছেন। কে কাহাকে স্থির করে ব1 শুশ্রাধ। করে? কতক 
দুর যাইতে ন! যাইতে রাজর্ষি বাহাছবরের শ্াাালক গোপালবাবু নৃত্য 
করিতে করিতে ভাবভরে আচৈতন্ত হইয়া পণ্িলেন। বহু চেষ্টা 
করিয়াও যখন কেহই তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না, 
তখন একজন গিয়া এই কথ! বাবাজী মহাশয়কে বলিলেই ইনি নৃত্য 
কারতে করিতে উছার নিকটস্থ হইয়া মন্তকে হস্তার্পণ পূর্বক কর্ণে 
মগ প্রধান করিবামাত্র একটি হুঙ্কার ধ্বান করতঃ ভাবভরে টলিতে 
টলিতে পুর্ববব কীর্ভনের মধ্যে গিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিতাই 
ঠাদের ক্কপার বালাই যাই। কোন্‌ সুত্রে ,কাহাকে কৃপা করেন কে 
বুঝবে? গোপাল বাবু থে বাবাজী মহাশয়ের প্রতি বিশেষ আক 
ঝ| বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলিয়া বোধ হুইত ন1। কার্তনাদিতে 
ইতিপূর্বে কেহ তাহাকে এরূপ ভাবে নৃত্যাদি করিতে দেখিয়াছে কিনা 
দেহ) আজ তাহার ভাবগতিক এমন কি আকৃতি পধ্যস্ত পরিবর্ধন 
হইয়া গিয়াছে । ভাবে ঢর ঢর মুখখানি হইতে যেন জ্যোতি বাহির 
ইইতেছে। ধন্ত মহত্রুপার প্রভাব! বিনোদ বিনোদিনী বথাসময়ে 
মনিরে আসিয়া গুভ বিজয় করিলেন। নিয়মিত মেবাদি চলিতে 
[াগিল। সমাগত্ত ভক্তবৃন্দ কিছুক্ষণ আননকীর্ডদ করিত স্ব 
টানে প্রস্থান রুরিলেন। রাজধি .বাহাছর প্রভৃতি কাহারও ইচ্ছ! 
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নহে থে একিলেন জঙ্তও বাবাজী মহাপয্জের মধুময় সদ ছাড়া ছল) 
ফরিন্ত কি করিবেন? ক্ষার্যান্ুরোধে অনিচ্ছতোহপি প়্পার পনন্পরকে 
ছাড়িতে বাধ্য হইতেছে । কিছুক্ষণ বিনোধের মন্দিরের পার্খবন্থী 
ধর্খানিতে বসিয়া! নানারূপ তত্ব আলোচনার পয় সকলে মহা প্রসাদ 
পাইয়া দিজ নিজ স্থানে বিশ্রাম করিতে লাঁগিলেন। এইব্পে বিমোদ 
বিহারীর শ্রীর়াধ! কুত্ডের বাড়ীতে বাবাদ্ী মহাশয়ের সঙ্গে নিষ্তয নৃক্তন 
জানন্দ উপভোগ হতে লাগিল। 

ক একদিন রাত্রে সকলে একত্রিত ভাবে মহা গ্রসাদ পাইতে বসি 
নীনারূপ তন্ব কথ! গ্রসগ হইতেছে । শ্রীবাবাঞ্জী মহাশয় বলেন যে-_*গ্রেম 
দাতা গরমপয়াল ্রীষ্মন্্হা প্রভু মাপাম্ সর্বসাধারণ কলির 
জীবগণকে অবিচারে গ্রেমদান করিয়াছেন। কনির জীব কের 
প্রেম পাইতে বাকি নাই। তবে ফেহ বাসেই প্রেম বিতরণের 
ফা বা আনন্দ অনুভব করিয়াছে, কেহ বা করে নাই, কালে করিবে 
কিন্তু পাইতে কেহই বাঁক নাই। কারণ উ্রীলৌক্ত্স্দব যাঃ 
বিতর করিধার পন্ত এই ঘোর কলিযুগে হ্থয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন 
উাহা। যদি অবিচায়ে সর্বপাধারণকে দান কর! না হয় তবে তীহা? 
কার্ধয অপূর্থ ধাকে। তাহা 'কিসম্ভব? এইটা যে ফেবল আগাদের 
সুখের কথা ভাহা নহে শ্রীকপ গোস্বাদিপাদ অনর্পিত প্লোকে এ 
অধিচারে প্রেম দানেরই সাক্ষ্য গ্রদান করিতেছেন। আগি কথাটা বে 
ধারণা করিতে না পারিয়। ধলিলাম--“বাবাতী গহাশয়! আসার দ 
ইউভাগ্য জদের ত প্রেম গাভের কোনও চিক দৃষ্ট হইতেছে না 
ছাযসণ যদি প্রেম লাভই হইত উবে কি আর বিষকযাসন! থাকি 
5 এই বানাট নদে উযগবনবাদী আতর ভামিনকুগা্ যোষ মা 
ইহ! নিিযাছেন, তাহাই এইশথাদেউধ উ হই! 
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কিদ্বা স্ত্রীপুাি লইয়৷ লংলারকার্ধ্যে ব্যতিব্যস্ত থাকা সম্ভব ছুই ?” 
এই কথা শুনিবামাত্রই বাবাজী “মহাশয় বলিয়া! উঠিলেন--পকামিনী বাধ! 
তুমিও নিশ্চয় প্রেম লাভ ক্ষরিয়াছ, তোমার স্ত্রী পুত্রাদিও সফলেই 
প্রেম লাভ করিয়াছে । নিজের অবস্থাটি বেশ একটু ভাবিয় দেখ দেখি, 
তুমি রাজার চাকরি করিতেছ ও জী-পুত্রাদি লইয়া সংসার করিতেছে; 
অথচ তোমার মনের আঁশ] যে ভুমি শ্রীরাধারাণীর দাদী হইয়া! তীহারই 
প্রেমসেব! করিবে । এ কাহার কপ? কাহার কৃপায় তোমার 
হৃদয়ে এইরূপ বাসনার উদয় হইয়াছে? তোমার অর্থ ও স্্রীপুত্রাদির 
প্রয়োজন ছিল, করুণাময় প্রভূ তাহ! দিয়াই তোমাকে শ্রীধাম যুন্নাবনে 
পাঠাইয়াছেন; উপরস্থ সতের আশ্রয় দিকাছেন। নতুবা তোমার কি 
সাধ্য আছে যে তুমি বুন্দাবনে বাস কর? ধীহার1 দাতা, তাহার! দান 
করিঝাই সুখী হন। ধাহার। দানবীর তাহার! কি বিচার করিয়। ফান 
করেন ব! করিলে সুখী হইতে পারেন? উ্ীচ্মন্মহাপ্রভু দাতা- 
শিরোমণি ; তুমি অযোগ্য হইলে কি হয়? তিনি আবিচারে তীহাক্ধ 
নিজ ভাগারের সর্বোৎকৃষ্ট যে বস্ত প্রেমধন, তাহাই সকলকে বিতরণ 
করিতেছেন ; যোগ্যাধোগ্য বিচার করিয়া তোমাকে প্রেম দিলে বা 
বঞ্চিত করিলে তাহার সুখ হইবে কেন বল দেখি? যেমন কোদগু 
একজন বড় লোকের বাড়ী একদিন খুব মহামহোৎসব হইতেছে । 
বছ কাঙ্গালী ভোজন হইয়াছে । অপর্ধ্যাপ্ত রসগোল্লা বিতরণ হইতেছে । 
একজন কাগ্গালের পাতায় অপরিমিত রলগোল! দোখিয়। একজন 
বলিল-.পকিরে বেটা! দিনাঝ্ে হুই পরসার মুড়ি মুড়কী দিলে না আজ 
[থে বড় স্সগ্নোল্পা খাচ্ছি?” কাঙ্গালিটা বলিল_পবাবা। আমি ভ 
[ছইটি মুড়ি মুড়কীর আশাতেই এস্থলে আসির়াছিলাদ ; কিন্তু আসির! 
দেখি এখানে আর সুড়ি সুড়কী নাই ফেবল »রসগোল্পা, লেও 
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যত খাটতে পারে। তাই রসগোল্লা খাইতেছি।” দাঁতায় দান 
করিলে অধমেও পায়। তাই বলি ভাই তিনি রসি প্রেম দান 
করিয়াছেন। এই সময় শ্রীকুগুবাসী শ্রীরসিকদাস বাবাজী মহাশয় 
বলিলেন--*তা আপনি যাঁহাই বলুন না৷ কেন, এ পরম দয়াল অবতারে 
আমি কিন্তু একবিন্দু প্রেমও লাভ করি নাই।*» কথাটী শুনিবামাত্র 
বাবা্ী মহাশয় ষেন কেমন একপ্রকার হুইয়। গেলেন। ঠিক বালকের 
ন্যায় ব্যাকুল ভাবে গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন-__প্বাব1 কলিতে 
ঘোর পাষগুডগণও প্রেম পাইল ;) আপনি কেন পাইলেন না? তাহ! 
হইলে ত মহাপ্রভুর ল্রিশ্রজ্ভব্ল নামে কলঙ্ক করা ভয়! আমি 
এই মহাপ্রমাদ হাতে করিয়া বধিতেছি আপনি নিশ্চয়ই প্রেম লাভ 
করিয়াছেন ।” বলিতে না বলিতেই শ্রীরসিকদ!স বাবাজী মহাশয়ের দুইটি 
চোখ হইতে অবধিরতভাবে জলধার! পতিত হইতে লাগিল--অশ্রু কম্প, 
পুলকাদি শ্বান্বিক বিকারগণ সমকালীন উহার দেহে প্রকাশ গাইতে 
লাগিল। বাবাজী মহাশয় কিন্ত তখনও বলিতেছেন--“আপনি বন্গুন, 
প্রেমদাতার কৃপায় প্রেম লাভ করিয়াছেন ?” শ্রীরসিকর্দাস বাবাজা 
মহাশয় কেমন একপ্রকার হইয়া গিয়া! বলিলেন-_”আজ্ঞে হ্যা, আম 
প্রেম লাভ করিয়াছি ।” কথাটি শুনিয় বাবাজী মহাশয় যেন 
একটু সুস্থ হ্টলেন। আহা মরি কি অপুর্ব ভাব! জগতের কোন 
একটি প্রাণীকে মহাপ্রভুর প্রেম দিতে বাকি আছে ইহা ষেন বাবাজী 
মহাশয়ের প্রাণে সহ হইতেছে না। একজন ঘলিলেন--“দেখুন ! 
গ্োশ্বামিপাদগণ কত না বৈরাগা করিয়াছেন! হরিদাস ঠাকুর ঠিন 
লক্ষ নাম করিতেন। আমরা ত কিছুই করতে পারিতেি না, 
খআমাদের কি গতি হবে ?” 

বাধাতী। বাবা আমাদের কি লাধ্য যে আমর! সাধন ভজন 
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করি? আম!দের অন্লগতপ্রাণ। কঠোর বৈরাগ্য কর! ত দুরের কথ। 
ফোনও কারণে একদিন আহারাদির কোনওরূপ ক্রিটি বা অন্ভাব 
ইউলে আর আমাদের ভজন সাধনের কথা মনে থাকে না । দেহ 
এতই স্থকুমার যে শীত, গ্রীপ্ষ, বর্ষা, আতপ সহ করা ত দুরের কথা, 
কোনও কারণ বশতঃ একদিন রজে শয়ন কারতে মনে প্রবৃত্তি হয় ন! 
বা করিলেও সহ্থ হুইতে চায় না। এই ত আমাদের মানসিক বা 
শারীরিক অবস্থা! ইহাতে আমর] কি করিতে পারি? আমাদিগকে 
সর্ধব্ষয়ে অসমর্থ জানিয়াই তীহারা আমাদের জন্ত অত কঠোর 
বৈরাগ্য বা ভজন সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের সেই ভজন, 
সাধন, বৈন্নাগ্য যাজন প্রভৃতি যে গ্রন্থে বর্ণিত আছে সর্দার তরে তাহ 
পাঠ করা, সেই সমস্ত লইয়া পরম্পর আলোচন। কর! এবং তাহাদের 
রূপ, গুণ, লীলাদি স্মরণ করাই আমাদের নিত্য কর্তব্য ও সাধন। 
বস্ততঃ শ্রীমন্মহাপ্রভৃর নিত্য পরিকরবর্গ যাহাকে সাধন বলিব 
আচরণ করেন, আমাদের পক্ষে সেইটাই সাধ্য। স্বৃতরাং সাধ্য 
সাধন এক বস্ত। নিত্য সিদ্ধ পরিকরগণ প্রেমের কাধ্যরূপে যে সব 
রূপ, গুণ, লীলা।দ দর্শন, শরণ, কার্তনাদি করিয়া থাকেন, প্রেম 
ভরে পরিগ্লুত হইয়া যে সব পারচধ্যার্দি করিয়া থাকেন, সাধকগণ 
সেই সমস্ত নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের রূপ, গুণ, লীলাদি শ্রবণ কীর্ভন 
পরম্পর কথোপকথন দ্বারা আম্বাদন করিবেন। সেট সমস্তই সাধকের 
পক্ষে সাধ্য অর্থাৎ প্রাপ্তি বিষয়। এইটি যাহার হৃদয়ে দূঢ় বিশ্বাস 
হইয়াছে তিনি ইহ! ছাড়া অন্ত কোন যাজনে কালক্ষেপণ করিতে পারেন 
না এবং পরিণামে সর্বোপাধি বিনিমুক্ত হওয়া “অন্যত্র না চলে 
মন, যেন দরিদ্রের ধন” এইরূপ অনন্যচেষ্ট হইয়। থাকেন। 
ধে নিতাই গৌরাঙজগ নাষ লইতে প্রেম ভয় অশ্রুধারা বছে 


২১৮ চরিত-মুখ! | 


অপরাধের বিচার পরত করেন না, অপরাধীর টে দেখাইয়া 
দিপ্লা, এবং অপরাধ যোচনেন উপায় বঙ্গিয়া ও করিয়া | করাইক্স 
দি! প্রেম দান করেন, লেই পরমদয়াল প্রেম দাতার শিরোমণি 
চীজীন্নিভাই গৌক্লাজেক্স এই আপার করণারাশি যাহার 
নৃদয়ে স্কুরিত্ত হইয়াছে, তাহার কি আর সাধন ভজন কিছু বাকি 
থাকিতে পারে? না অন্ত কোনওরূপ তজন সাধনের জন্ত তাহার 
মনে উৎকগ্। জন্মিতে পারে ? 

একজন | বিজ্ঞাসা করিলেন,--”আচ্ছ শ্রস্রীনিতাইগীরাঙ্গষেবই যদি 
প্রেম দান করিলেন, তাঁহ। হইলে আর এও রুপদা শ্রয়ের আবশ্াকত! কি ?” 

বাবাজী মহাশয় বলিলেন--প্বাব! ! আ্শ্রীনিতাই গৌর এে 
প্রেম্দান কারয়াছেন বা করিতেছেন ৰা করিবেন, শ্রীগুরুদেব না হইলে 
এ নমস্ত কথ! তোমাকে প্ররণ করাইয়া দিবে কে? অমূল্য সম্পত্তি 
প্রেমধন তোমাকে প্রদান করিয়া রািয়াছেন; কিন্তু তুমি তাহ! 
ন| জানিয়া অশেষ হুঃখ পাইতেছিলে, ভন গুক্রভঙেল কুপা করিয়া 
মহাপ্রভুর সেই অপরিসীম করুণার কথ! ম্মরণণ করাইয়া তোমাকে 
সেই অমূল্য সম্পত্তির আঁধকারী করিয়া দিতেছেন, বল দেখি ফিনি 
তোমার চির দরিদ্রতা দূর করতঃ পরম ধনে ধনী করাইলেন বা সেই 
সমস্ত ধনের কথা ভোমাকে শ্রবণ করাইয়। দিলেন, তীহার ভ্তার পরম 
বান্ধব তোমার আর কে আছে? এ কাধ্যটীও যে যাহার তাহার দ্বার। 
সম্পর্ন হইতে পারে তাহা! মনে করিও না। তাই শাস্ব বলিয়াছেন 
“ভগুরুরূপে কষ কূপ! করেন ভক্তগণে ।* শ্রীগুরু-কপ! ব্যতীত কাহার ও 
কোন ভক্গাজ সাধনে সামর্থ্য হইতে পারে না? সাক্ষাৎ ভগবৎরুপা ব৷ 
ভগথম্তক্ত কৃপা তিন্ন নামাতান পর্য্য্ত ্ুর্তি হইবে ন। তাই 
 ষলিয়াছেন,--"গুরুরূপে, কৃষ্চক্ৃপা ভৃত্বের কআবধি |” ঘিনি ষতহ 
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ককপা করুন না কেন যতক্ষণ শ্রীগুক্ুদেব করুণা করিয়া! হাদয়খানি, 
গ্রহণের উপযোগী করিয়। ন। দিবেন, ততক্ষণ একবিন্ুও স্ষ,রিত হইবে 
না। এমন কি, কৃষে। কষ্টে গুরু স্ত্রাতা গুরো কষ্টে ন কম্চনঃ। ইত্যাদি 
ভাবে নানারূপ ভগবংপ্রসঙ্গের লহিত পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাওয়। 
হঈতে লাগিল। শ্রীযুক্ত রাধহরিদাস বাধাজী, শ্রমাধবদাস বাবাজী 
এবং রাজধি বাহাতুর গ্রসৃতি প্রায় সর্বদার তরেই শ্ত্ীধুক্ষ বাবাজী 
মাঙুশয়ের সহিত কোন না কোন ভগবৎ্গ্রসঙ্গ লইয়া পরমানন্দে দিন 
অতিবাহিত ফরিতে লাগিলেন । 

* মহাছভবগণের কোনও ব্যবহার আপাততঃ ক্রুটি বলিয়া 
অগ্ুভ্ভূত হইলেও তাহ! অপর কোনও মহাত্মার উৎকর্ষ অথব! ন্বয় 
বাতিরেকে সর্যথা জগতের কল্যাণ জন্তই হইয়া থাকে । ইহাতে 
যাহার একের পক্ষপাতী হইয়া! অন্তের প্রতি দোষ দৃষ্টি করেন, তাহার 
ভক্তিপথ হইতে বু দুরে অবস্থিত। তাহাদের পক্ষেই “একে বন্দে 
আরে নিন্দে সেই যাঁর নাশ।” এই মহাজনবাক্য প্রয়োগ হ্ইয়! 
থাকে । আক দিবস রাজধি বাছাহুর স্তীযুক্ত বাবাজী মহাশয়কফে 
কোনও মহাগুভবের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে লইয়া গেলেন। ইহারা 
তথা উপস্থিত হুইবাষাত্র উত্ত মহাগ্ুভব, বাবাজী মহাশর়কে দর্শন 
দেওয়া ত দুরে ইহার সম্বন্ধে এডট বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন 
যে, ইহার লেম্থানে অবস্থান করা পর্যযস্ত ধেন তাহার অসম হইতে 
লাগিল। খআবশেষে রাজর্ধি বাহাদুরকে লইয় অন্ত স্থানে চলিয়। গেলেন। 
রাজর্ধি বাহাদুর স্বপ্রেও কাহারও নিকট হতে এতাদৃশ ব্যবহার জীবনে 
কখমু প্রাঞ্ধ হন নাই। বিশেষতঃ ফেস্থানে লইয়া গিক়াছেন সেস্থানে 
বিশেষ আনন্দ লাক্স, করিবেন বলিযীই মনে আশ! ছিল। ঘটনাক্রমে 


৯ ৯ পপ াপ ৮পাি 


খ এই ধ্যাপারটিও হীযুত্ধী কাবিনীকুমার ঘোষ সঙথাশয়ের বিকট হইতে সংগৃহীত । 


২২৩ চরিত-সধা। 


সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। রাজর্ষি বাাদুর বাহিরে প্রকাশ করি৷ কিছু 
বলিতে না পারিলেও উক্তমহান্থুভবের এক একটি কথায় হয়ে এতই 
ব্যথিত হইঙেছিলেন যে, উহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে মনে ইইতেছিল 
যেন তিনি পৃথিবীকে প্রার্থনা করিতেছিলেন--“মা বনুন্ধরে ! তুমি 
দ্বিধা বিদির্ণ হও আমি তোমার ক্রোড়ে প্রবেশ করিয়া এ অসহ্‌ বেদনা 
হইতে অব্যাহতি লাভ করি।” 

বাবাজী মহাশয় উক্ত মহানুভবের তাদৃশ আবেশ পরোক্ষেই অনুভব 
করতঃ তাভার শাস্তির জন্ত তথ! হইতেই তাহাকে প্রণাম' করনঃ 
স্বানান্তরে অবস্থান করিঠে লাশিলেন। ক্ষপণকাল পরে রাজর্ধি 
বাহাদুরও ব্যথিত জদয়ে মহান্ুভবকে দণ্ুবৎ প্রণাম করতঃ যথাস্থানে 
বাবাজা মঠাশয়ের সহিত মিলিত তইলে ইনি উক্ত ঘটনার বিচ্টুমাত্র 
প্রসঙ্গ না তুলিয়া, ইহার ম্বভাবসিদ্ধ প্রীতিময় সরণ ব্যবহ্থারে লীলা- 
কথা বলিতে বলিতে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগষন কারলেন। রাঁজর্ধি বাহাদুরের 
নিজ্গের সম্বপ্ধে কেহ এ জাতীয় ব্যবহার করিলে তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্রও 
দুঃখিত না হইয়। বরং সে ব্যক্তি মনে দুঃখ পাইয়াছে বলিয়া তাহার 
চিত্ত সমাধান করিতে যক্জবান্‌ হইতেন; কিন্তু এস্কলে ধিনি দ্গগতের 
আদর্শ, 'আবাল-বৃদ্ধ-যুবা, স্ত্রী-পুরুষ ধীহাকে পরম আদরের বস্তব বণিয় 
প্রীতি করে, আপামর সাধারণ জনগণ ধাহাকে সম্মানের চোখে দেখে, 
আমি কিনা তাহাকে সঙ্গে করিয়! আনিয়! এতদূর অপমানিত করাইলাম! 
রাজা বাহাদুরের এ হ্ায়বেদন! কিছুতেই নিবৃত্তি হইতেছে না। 
বাবাজা মহাশয়ের মুখপানে তাকাইলেই যেন আরও দ্িগুণতর বুদ্ধি 
পাইতেছে। আমরা জীবনে উদ্থাকে এরূপ ক্ষো্ভিত আয় কখনও 
দেখিয়াছি কিন! সঙগোহ। বাবাজী মহাশয় অনেকরূপ রস কৌতুক 
দ্বার উহার মানসিক তাপু প্রশমিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্িত' হইয়াও 
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অকুতকাধ্য হইলেন। অবশেষে একদিন কুসুম সরোবরের কোনও 
একটি স্থানে ইনি রাজধির হাতথানি ধরিয়া গদগর্দ কণ্ঠে বলিলেন-_ 
"ভাই বনমালী! তুমি ষদি একদিনের জন্যও আমাকে কিঞ্চিৎ 
প্রীতি করিয়া থাক, তবে আজ আমাকে একটি ভিক্ষা দিতে ভইবে | 
সেদিন € পূর্ব্বোস্ত মহান্ুভবের নাম করিয়া বলিলেন ) তাহার বাবহারে 
তৃমি মনে যে ব্যথ! পাইয়া, আমাকে সেউটি ভিক্ষা! দিয়া আজ হইতে 
তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত ভও যে এই সম্বন্ধ লইয়। আর তাহার 
উপর কখনও কোনরূপ ক্ষোভ আনিতে পারিবে না। আর একটি 
অন্রোধ এই যে এর ঘটনাটি কাঠারও নিকট প্রকাশ করিবে না। 
প্রকাশিত ঘটনাও যাহাতে প্রচ্ছন্ন থাকে তাহার চেষ্টা করিবে ।” 
বাবাজী মহাশয়ের তাৎকালিক প্রীতি ও আক্কাতি দর্শনে রাজর্ষি বাহাদুর 
একেবারে বিস্মিত ভাবে সাশ্রগদগদ কণ্ঠে বলিলেন--প্দাদা ! আপনি 
যাহা আদেশ করবেন তাহা অবশ্য পালনীয়। আপনি কপাশক্তি স্শর 
করুন, বাজাতে মানদিক মলিনত! দূর হইয়া ন্বচ্ছভাব ধারণ করে।” 
বান্কাবক এই ঘটনাটি সেই দিন হতে বাজধি ঘুণাক্ষরেও আর কাহার 
শিকট প্রকাশ করেন নাই । এমন কি অতঃপর উক্ত মহান্ুভবের 
সহিত ব্যবহারে ঈদৃশ ঘটনা যে কখনও ঘটিয়াছিল, তাহাও উহার 
স্থতিপথে থাকা বুঝিতে পার! যায় নাই। অপুর্ব তৃষ্টান্ত। ঘিনি 
এতদূর অনাদর করিলেন তীহার সন্যদ্ধে নিজের কোনও প্রকার দোষ 
দৃষ্টি আস! ত দুরের থাকুক যাহাতে অন্ত কাহারও চিত্তে না আসে সেই 
জন্ত। ব্যাকুল। শ্তৃণাদদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষু্না। অমানিন। 
মানদেন কার্ডনী়ঃ সদ হবিঃ 1” আমরা এই প্লোকের: প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত 
পাইলাম। ্রা্গবান নিজের অপকর্ষ করিয়াও ভক্তমহমা বাড়াইয়। 
থাকেন 1. ৬ 


২২২ চরিত-ন্ধা ৷ 


কুকক্ষেত্রযুদ্ধে নিজ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও | ভীদ্ষের 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। রাসে নন্তহ্থিত হ্রা নিজ অস্তক্ষে 
কলঙ্কের ডালি গ্রহণ করিয়াও শ্রীগোপিকা সভার ও জগতে ইবুষভাক্ককুল- 
চঙ্জরমার প্রেমমহ্িমা প্রকটিত করিলেন। শ্রীভগবানের গুণ তন্তক্তে 
সঞ্চারিত হইয়া থাকে । মঙলময় প্রভু উক্ত মণনুভব দ্বার ধদি এইক্প 
ঘটন1 সংঘটিত ন। করাইতেন, তবে আমরা এইনপ উদ্দারতা, অদোষদ শিতা 
বা তৃণাদপি শ্লোকের দৃষ্টাস্তটি কিরূপে প্রত্যক্ষ নুতভব করিতাম ? 

মহাত্মা রাজধি বাহাদুরের মন হইতে এইট কালিমারটি একেবারে 
বিধৌত হইয়া গিয়াছিল। মাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে কিন্তু অবিতর্কিত ভাবে 
ঘটনাক্রমে কখনও কখনও যেন একটু উকি ঝুঁকি মারিত। আমর! 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে ন' পারিলেও অন্তর্ধ্যামী বাবাজী মহাশয় কিন্ত 
শক্ষ্য করিয়াছেন । কোনও ফাধ্য বশতঃ আমাকে কফেকদিনের জন্ঠ 
একটু স্থানাস্তরিত হইতে হইবে। কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের মধুমর সঙ্গ 
পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াটা বেনআমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর বলিয়া বোধ 
হইতে লাগিল। অনন্ত উপায় হুইয়! ইনার নিকট দিদ্দায় লইতে গেলে 
ইনি পরম প্রীতি সহকারে আমাকে বলিতে লাগিলেন-_-“ভাই কাষিনী ! 
'্মামর। সম্পূর্ণ পরাধীন, আমাদের কাহারও উপর কোসও ফোষদৃতি করি- 
বার অবকাশ কোথায়? জীব নিত্য ক্ৃ্ণদাল। নানারূপ কাধ্যগ তি্ক 
তাহ ভুলিয়া গিয়া মায়ার শৃঙ্খলে জাবন্ধ হইস্বা, আমি ধনী, মানী, কুলীন, 
বিদ্বান বা ভক্ত এইরূপ অভিমানী হুইন্াা থাকে । এই উপাধিক ছাত 
হইতে এড়াইবাক্স ত আমাদের সাধ্য নাই। বযঙ্দি কোন রাগাগ্থুগ! 
সাধক ক্পামাদিগকে ক্যাদর ন। করেল বা তীর র্যরহার করেদ, ভথাপি 
'্সাফাদের জানিতে হটবে তিনি সর্বদাই বমাদের হিতকর বন্ধু। কি 
করিবেন? কতকগুলি উপাধি আমির পতিত হইয়াছে তাই আঘাদেয 


রাজধি বনমালী বাবুর সহিত মিলন ও তত্ব-আলোচিনা। ২২৩ 


সহিত মিশিতে পারিতেছেন না। পরস্পরের উপাধি না! থাকিলে আর 
মিলিবার বাধ! থাকে কি? “আম রাধারাণীর দাসী” মনে যঙ্ধি সে 
বিশ্বাস দৃঢ় ন| হইয়া থাকে তবে কাতর প্রাণে ন্মিজ্ঞা 
লৌল্লাজ্জেল্র নিকট প্রার্থনা কর ঘষে প্প্রতু আমি কলিহত জীব, 
মায়ামুগ্ধ ভয়! ভবার্ণবে পতিত হুইয়াছি। তোমরা করুণাময়, করুণ! 
করিয়! এই বন্ধন হইতে মুক্ত কর।.প্রভৃছে । তোমাদের কৃপা ব্যতীত আর 
ত মাতৃশ পাষণ্ডের উদ্ধারের উপায় অন্ত নাত হত্যাদি ভাবির! ভু! 
ন্নিভাহই গোল ধলিয়। কীদ। ভ্বদয় নির্মল ও স্বচ্ছ হইবে 1” 
বাবাজী মহাশয়ের কথাতে প্রাণ কাদিয়া উঠিল। হৃদয়ের নধ্যে 
লুক্কায়ত অতিনুক্মতাবে পুঝ্োক্ত মহাসুভবের ব্যবহার জ্ধনিত যে 
কালম। ছিল তাহ! দুর হক! শ্বচ্ছ ও আনন্দময় হইল। ভাবিলাম 
মহাপুরুষদিগের কি অভাবনীয় শক্তির প্রভাব! ইচ্ছামত আমানের 
স্তায় ঘোর পাষগ্ডেরও ষন নির্মল করিয়া দিতে পারেন। বাবাজী 
মহাশয়ের হৃদয়খানি যেন সব্বদার তরে তৃন্বে প্রতিষ্ঠিত রহিযাছে। 
সামন্ত সামান্ত ঘটনায় বাঁ হ্থাম পারিহালচ্ছদেও কখনও ইহার 
বাবহারগত বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। 

একদিন কোনস্কানে আমি বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে মহা প্রসাদ পাইতে 
বসিয়াছ। সেদিন মুগের ডাল ঠাকুরের ভোগ দেওয়। হইয়াছে । আমি 
গোবন্দাধাকে বলিলাম--*এসমক় টক দিয়া মটর ডাল কণ্সিলে ভাল 
হয়।” শ্তনিয়া বাবাজী মহাশয় ইহার স্বভাবসিদধ রসপরিপূর্ণ সখ্যব্যবহারে 
মৃছ হাঁসতে হালিতে বলিলেন--“ভাই কামিনী ! আজ তোমার একটি 
মহাপরাধ হইল” ছাল পারিহামের লহিত মহাপ্রসাদ পাওয়া 
হইতেছে এ সময় কোনও অপরাধ হইবার সপ্ভাবনা নাই, ব্বধয়ে এ ধারণ! 
থাকিলে বাবাজী মহাশয়ের কথ! গুনিয়!। একটু বিশ্মিতের কয় 


২২৪ চরিত-সুধা । 


এপ. পাস ৮ 


জিজ্ঞাসা করিলাম,--প্আজ্ধে! কেন কি অপরাধ হুইল ৮* বাবাজী 
মহাশয় বলিলেন-_-পদেখ, কৃপা করিয়া ধিনি আগমন করিবেন তাহাকে 
আদর অভার্থন করাই সর্ব! কর্তব্য, তাহ! না করিয়। তাহীর সমক্ষে 
অন্তের প্রশংস। করিলে তাহার অমধ্যাদ। কর! হইল নাকি? অতএব 
আজ তোমায় এই মুগের ভাল মহাপ্রপাদের নিকট অপরাধ হইয়াছে ।” 
কথাটি সামান্ত এবং পরিহাসের লছিত কথিত হইলেও অপূর্ব 
শিক্ষাপূর্ণ। বাস্তবিকই যথালাভে সন্তষ্ট না হইতে পারিলে শাস্তি লাত করা 
বড়ই স্ুকঠিন। বাবাজী মহাশয় আপামর সাধারণকে একমাত্র রাগানুগ। 
তক্তিই উপদেশ করিয়াছেন । এইটি বিধি ভক্তি, এইটী রাগান্ুগ। ভক্ষি 
ইত্যাদি শাস্ত্রায় ভাষায় না বলিলেও হার শ্বভাবসিদ্ধ সরল ভাষায় 
সাধারণকে যাহ! উপদেশ করেন তাহাই বাগান্ুগ।। শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ 
এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণে গ্রীতি পূর্বক প্রাণ বাধিরা দেওয়াই 
ইহার জীবনের প্রধান ত্রত। ইনি বলেন--"ইষ্টে গ্রীতি ন! 
থাকিলে যত্বাগ্রহ জন্মে না; যদ্বাগ্রহ না থাকিলে কিরূপে সেবায় রুচি 
হইবে? “সেবা সাধকরূপেণ সিদ্বরূপেশ চাত্র হি তত্তাবলিঞ্গা,না 
কার্ধ্যব্রত লোকান্থসারতঃ ॥ গ্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধ যে অবস্থার সাধক 
হউন নাকেন েবাই সকলের মুখ্য প্রয়োজন, সেবাই প্রাপ্তির বিষয়। 
'বস্ত অনস্থাবিভেদে সাধনার পার্থক্য আছে একথ। সত্য, কিন্ত প্রাপ্তির 
বিষয় এক 1”. 

একদিন বাবাজী মছ্থাশর়, শ্রীরাম হরি দাস বাবাজী, শ্ীনাধবদাস 
বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি অনেক মহাস্বাগণের সহিত 'আপরাহু সময় 
প্রীকুণ্ডের তীরে বসিয়। নানারকম গ্রসঙ হইতেছে । এই: সমর 
ভ্ীরলিক দাস বাবাজী মহাশ ইহাকে জির্ঞাস। করিলেন-."আচ্ছা, ভক্তি 
শখের গ্ররূত অর্থ কি?” রা পূ 


রাজর্ষি বনমালী বাবুর সহিত মিলন ও তত্ব-আলোচিন!। ২২৫ 


বাবাজী। ভক্তি ও ভল্গন এই ছুইটি শব্দ এক ধাতু হতে নিষ্পক্স 
হইয়াছে । এ দুই শব্দেরই প্ররুত মর্বার্থ সেব।। 


বসিক। তাহা হইলে ভক্তি যাঁজন কর! কথাটি .কি প্রকার 
হইল ? 

বাবাজী । ভক্তি যাজন শবে ভক্তাঙ্গ যাজন বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ 
তদান্থকুলা আচরণ ও প্রাতিকুল্য বর্জন। যেমন গোগ্বামিপাদদগণ 
বলিয়াছেন “আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ তজনক্রিয়। |” ভজন 
ক্রয়! অর্থাৎ সেবানুকূল কার্যের আচরণ। 

র্িক। আদৌ শ্রদ্ধা বলিলেন, জীবের এ শ্রদ্ধা কিরূপে 
£উবে ? 

বাবাজা। একমাত্র ক্কূপ। ভিন্ন আর আন্ত উপায় নাই। 

র্সিক। কপ! পাইবারই ব! উপায় কি? 

বাবাজী । কৃপা পাইবার উপায় স্কপ!। মোট কথা কৃপাময়ের 
নিজের ইচ্ছা । 

রলিক। লীলার প্রকট এবং অপ্রকট এই দুটি বিভাগ দেখ! ষ্বায়। 
এই কপ প্রকট অবস্থায় জীবে বেমী সঞ্চার হয় কি মপ্রকটে অধিক 
***- ছয় 

বাবাজী । প্রকটে অনেকটা ধোগ্যাষোগ্যত্বের বিচার থাকে। 
এমন কি অনেক সময় কালাকালেরও বিচার দেখ! যায়; কিন্তু অপ্রকটে 
অযাচিতন্কুপা। কালাঁকাল যোগ্যাযোগ্ত্বেখ কিছু মাত্র বিচার নাই। 
মাব্চারে অইৈতুকীকপা । 

রসিক। ইহার গ্রমাণ কি? | 

বাবাজী। আচ্ছা, এই রাধাকুণ্ড নিত্য বলিয়া অপানার 
বিশ্বাস হয় ত 1 | 

১৫ 


২২৬ চরিত-হাধা । 


রসিক। হ্যা তা হয় বই কি? 

বাবাজী। শ্রমন্মহথাপ্রভূর প্রকট লীলায় যে কুগুতীরে শ্রীরঘুনাৎ 
ঘাস গোস্বারী সর্বস্ব পরিত্যাগ পূর্বক কেবলমাত্র ভ্রীবন রক্ষা 
উপযোগী তিন পল মাঠ ভোজন করিকা গোগীভাবে শ্রীরাধারাণী; 
কপ! লাভের জন্ত ছাপান্নদণ্ড স্মরণ করিতেন, আজ মহাপ্রভু; 
অপ্রক্ট লীলায় সেই কুগুতীবে বনমাল' রায় স্ত্রীপুত্র এবং বিষয় বৈভ, 
লইয়। পরমানন্দে বাস করিতেছেন এবং উনাদের সকপেরই হৃদ 
গোপীত্তাবে কষ্:প্রাপ্তি করিয়! যুগল সেবার অভিলাষ জাগিয়া উঠিয়াছে 
তবেই ভাবিয়া দেখুন দেখি অপ্রকটে রুপা বেশী হইল নাকি 
এঠব্ূপ প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক জাবের প্রাত আপ্রকটে কপার 
আধিকা দেখা যায়। একজন ভিখারী 'একমুষ্টি ভিক্ষার জন্ত দ্বারে 
স্বারে বেড়াইয়! কত না লাঞ্ছনা! ভোগ করিতেছে ; কিন্তু কেহ 
তাহাকে বলে--”ওছে তিখারী । তুমি যা্দ দ্বারকায় যাইতে স্বারুত 
হও, ভবে তোমার অতুপ এ্রশ্থ্য্য লাভ 5ইবে।” অমনি সে নাপিকা 
কুষ্চিত রিয়া বলিবে-“মভাশয়! অমন আশীর্বাদ করিখেন 
না। দদিনাস্তে এক মুষ্টি খাইয়া থাকি সেও ভাল, তবু যেন বৃষভান্বপুণে 
আহিরী-গোপতনয়া ভইয়। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা প্রাপ্ত হ্ঠ। 
বলুন দেখি বাবা! প্রকটে নিতাই গোরা আগামর সাধারণ জাগের 
নিক হইতে এ জাতীম্ স্থথ প্রাপ্ত ভইয়াছিলেন কি$ বোধ 
এক অংশও নয়। যাঁদ বলেন প্রকটে তিনি ভক্ত, অভক্ত, পাধও, 
ভণ্ড, ছুরাঁচার, অবিশ্বাসী প্রভৃতি সর্বনয়নগোচর হইতেন সত) 
কিন্তু প্রত্যক্ষরূপে কয়জন ধারপা কর্দিতে পারিত? তাই শার্র 
বলিয়াছেন--“দেখিয়া না দেখে বত অভক্কেদ গণ। উলুকে না ৫ধে 
ফৈছে স্থৃধ্যের কিরণ। যাহানা। প্রকটে দেখিয়াও বঞ্চিত, তাহারাং 


রাজি বনমালী বাবুর সহিত মিলন ও তত্ব-আলোচনা। ২২৭ 


অপ্রকটে অন্ুতাপানলে হৃদয়ের আবর্জনা দগ্ধ করতঃ বিশুদ্ধ হাদয়ে 
কপালাভ করিয়া লীলামাধূর্যয আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতেছে। সুতরাঃ 
প্রকট হইতে অপ্রকটে কপ! অনেক বেশা। 

রসিক। অনেকদিন হইতে আমাধ মনে একটি সন্দেহ উপস্থিত 
হইয়। রতিয়াছে ;) এখন যদি সময় হয় বাঁল। 

বাবাজী । বেশ সময় আছে বলুন । কোনও কথা হৃদয়ে উদয় হইলে 
ভাঠ! না বলা পধ্যত্ত হৃদয় প্রসম্ম হয় না । শান্ত নলিয়াছেন-_-“হ্নুক্- 
মন্্ভাপং জনমতি |” 

রদিক। আচ্ছা, কৃুষ্তবিরতে আ্রীমতীর দশদশ। হইয়াছিল। 
ব1-চিস্তাত্র জাগরোদ্ধেগ ভানণং মালনাঙ্গতা। প্রলাপো ব্যাধি- 
কম্মাদোমোছে। মৃত্যোর্দশাদশ 1 এই দশ অবস্থায় আ্মতীর কিংব। অন্ঠান্ত 
গোণীগণের যে সমস্ত শণস্ক। শাস্ত্রে প্রকাশ আছে বা মহাজনদিগের 
মুখে শুনিয়াছি, তাহাতে কখনও অস্থিসন্ধি শ্রণ হইয়। দীর্থাকার 
দারণ অথবা কম্তপদ্র সঙ্কুচিত ভইয়] কুম্মাকাতি ধারণ ত কখনও শুনা 
ঘাম নাই। শ্রীকঞ্চচন্ত্র ভ্রীরাধিকাণ ভাব এবং কাস্তি অঙীকার করতঃ 
ব্রগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ঘ হইয়া সন্ধ্যাস গ্রহণের পর গম্তীরায় অবস্থান 
'কাঁলে শ্ীরাধিকার ভাবে [বভাবিত হয় কৃষ্বিরহে এ সমস্ত ভাব 
কোথা চঃতে পাইলেন ? মুল শ্রীঘতীর দেহে যে সণ ভাব প্রকাশিত হয় 
নাহ, রাধাভাবাবিষ্ট গ্রাগৌরাঙ্গের দেহে সেই স৭ ভাব কিরূপে সম্ভবে 
আমি বুঝিতে পারিতেছি না । 

বাবাজী । ্রারাধাগোবিন্বলীলা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভূর লীলায় ষে 
অনেক জিনিষের ভাবাস্তর বা অবস্থাস্তর দেখা বায়, উহার কারণ, 
ম্বন্ধে সকলের যে একমত তাহ! নছে। মোট কথ! রসের পান্র 
অনুসান়্ে যেমন আম্বাদনের তারতম্য হইয়! থাকে, পৈইরাপ আস্বাদকের 


২২৮ চরিত-স্ধ।। 


ভারতম্যে আবার ভাবের তারতম্য হইয়া! থাকে । পরীরন্দাবনলীলা-. 
রসের বিষয় বা আস্মাছ্ধ নাগরেন্দ্র চুড়ামণি ্রজেক্ননা শ্রীকৃষ্ণচন্, 
রসের আশ্রয় বা আস্বাদিক! সমর্থার শিরোমণি মহাভাব স্বরূপিণী। 
শ্রীমতী রাধিকা। প্রীনব্ধীপলীলার রসের বিষয় নাঁ আস্বাছ্ শ্রীকষ্ণচন্্র 
রসের আশ্রয় বা আস্বাদকও গ্ররুষ্ণচন্ত্র । তাহ হইলেই ভাবিয় 
দেখ। উচিত সমর্থার শিরোমণি শ্রীদতী যে ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে 
বা সঙ্গোপন করিতে সমর্থ হইবেন, শ্রীকষ্চন্ত্র সেইরূপ পারেন কি 

কোনমতেই সম্ভবপর নছে। ভাব প্রেম হৃদয়ের জিনিষ, তাহা কখন$ 
বাহিবে প্রকাশ পায় না। বাহিরে প্রকাশম।ন অশ্র কম্পা্দিকে 
শাস্ত্রে ভাবের বিকার বলিয়াছেন। ভাব বা প্রেমের বেগ যতঃ 
হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবে, ততই তাহার মাধুর্ষযাধিকা হইবে৷ 
যদিও কৃষ্ণচন্দ্র নিজ মাধুধ্য আম্বাদনের লোভে মাদনাখ্য মহাশাং 
স্বরূপিণী শ্রীমতা রাধিকার ভাব এবং কান্তি গ্র্ণ করিয়। 'আঅবনাণ 
হইলেন, তথাপি শ্রীমতার সমর্থাশক্তি বা তদ্ভোগ্য হৃদয় ত আর 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই! তাহ সময় সময় ছুঃখ প্রকাশ কণ্ি 
বলিয়াছেন-_প্বছ চেষ্টা করি মুঞ্ঝি নারি আস্বাদিতে 1” অর্থাৎ 

জিনিষ রুষ্ণচন্জ্র নিজে বন চেষ্টা! করিয়াও আস্বাদন করিতে সমর্থ ভন 
নাই, শ্রীমতী অতি অনায়াসে তাহ! উপভোগ করিয়! শ্বেচ্ছামত অপরকে 
বিতরণ করিয়া থাকেন। একদিন কৌতৃহল-পরবশ তটয়। শীকুষচন্্ 
গোপিকামগ্ডুলীর মধ্য হুইতে লুক্কার়্ত হইলে গোপীগণ ইতন্তঙ্ 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যখন শ্রীকষ্*চজ্জ কিছুতেই আর 
প্রচ্ছন্ থাকিতে পারিলেন না, তখন যোগমায়া দেবীকে প্র 
করিলে তাহার বিভূত্ব শক্তি প্রভাবে ইহার দেহে চতুভূব্দত্ব গ্রুকাশ 
পাইল। অব্যবহিষ্ভ পরেই গোপীগণ আসিয়া চতুতুর্জ মূর্তির দর্পন 


রাজর্ষি বনমাঁলী বাবুর সহিত মিলন ও তত্ব-আলোচনা । ২২৯ 


পাইবামাত্র দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্বক দ্িভূজ মুরলীধারী নব কৈশোর 
নটবরবপুঃ প্রীব্রজেন্রনন্দনে অহৈতুকী শ্রীতি কামনা করতঃ প্রস্থান 
করিলেন। 

এদিকে কৃষ্ণ-পিরভ-বিধুরা প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধিকা ব্যতিতহৃদয়ে 
শ্রকুষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছেন । রুষ্টচন্্র দুর হইতে শ্রীমতীকে অবলোকন 
করতঃ বনু চেষ্টা করিয়াও চতুভুজ মৃত্তি *ক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। 

তাঁর শক্তিপ্রভাবে আনচ্ছতোইপি তীহাকে বিশুদ্ধ মাধুধ্যময়ী দ্বিভূজ 
মু্শীধর মুর্তি ধারণ করিতে হইল। 

রসিক। আপাঁন খলিলেন__গ্শ্রী গৌরাল-লীলায্ শুকষ্ধই আস্মাস্ 
*বং শ্রীষ্চই আস্বাদক, আমি ত কিছুই বুবিতে পারিলাম না। কারণ 
শ্রগাধিকার ভাব এবং কাস্তি অঙ্গীকার করিয়া যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ 
[হলেন তখন আবার কৃষ্ণ রঠিলেন কোথায়? 

বাঝাজা। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ভাব এবং কান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন 
অথাৎ শ্রীরাধিকার অঙ্গকাস্তি দ্বার নিঞ্জ কাস্তিকে শাচ্ছাদ্দন করিয়াছেন; 
কিন্ত কাল এবং গৌর দুইটি রঙ্গে মিলিত হুইয়া একটা নূতন রং 
হয় নাই। তাই আচার্যাগণ বলিয়াছেন-_পরাধাকুষ্ণ-গ্রণদ-বিক্ক তি- 
ভদিনীশক্তিরশ্মাদেকাত্বানাবাপ ভুবি পুরা দেহত্দং গতৌ। তৌ। 
চৈতন্তাখ্যৎ প্রকটমধুনা তহুয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাব-ছ্যতি-স্বলিতং 
নৌমি ক্কৃষ্চম্বর্ূপং 1” ছ্যতিস্থবলিত অর্থাৎ যেমন কোন পিত্গ 
বা তা মুর্তি বর্ণের জলে ডুবাইয়া দিলে উপরে ঠিক সুবর্ণ বর্ণ হইয়া 

; কিন্তু ভিতরে তাহার নিজন্বরূপ পিতল বা! কাষ্ঠ থাকে, তল্প 

০ অঙ্গকাস্তির জলে কৃষ্ণকে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে ভিতরে 
রূপটি রুষ্ণই আছে। 

রদসিক। বেশ কথা! তাহ! হইলে যাহারা ক্কৃষ্চমন্ত্রে গৌরাগের 


২৩০ চরিত-স্ধা। ] 


পূজা এবং কৃষ্ণের ধ্যানকেই গৌরাজের ধ্যান বলেন তাহাদের কথাই ত 
ঠিক হইল? | 

বাবাজী । এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। লীলা! এবং তত্বে অনেক 
বিভিন্নতা। ধ্যান কখনও তত্বগত হয় না; ধ্যান লীলাগত অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষ দৃহামান রূপের ধ্যান, নাম না মন্ত্র হইয়। থাকে। তত্ব 
অগ্রত্যক্ষ সুতরাং অদৃহ্ঠ বস্তর ধ্যান, নাম বা মন্ত্র দ্বারা দৃশ্য বস্তর 
উপলান্ধ হয় না। যেমন শ্তযামন্ুন্দর বলিয়া ডাঁকিলে গৌরনুন্দর উত্তর 
দ্বিতে পারেন না, সেইরূপ প্ফুলেন্দীবরকাস্তি* বলিণে “তগ্তকাঞ্চন 
কাস্তিকে”শ বুঝাইতে পারে না! তত্বগত অভেদ ভই্লে৪ লালাগত 
পার্থক্য স্বীকার না করিলে লীলার মাধুর্য লোপ পাইয়া যায়। ভক্ত- 
চুড়ামণি হুম্মান বলিয়াছিলেন--*এনাথে জানকানাথে অভেদ? 
পরমাত্বান। তথাপি মম 'সর্বন্বোে রামঃ কমললোচনঠ ॥”৮ এ ভেদ 
ন! মানিলে ভক্তের রূপগুণ নিষ্ঠাই থাকে না। 

রসিক। উপাস্তনিষ্ঠ। কাহাকে বলে? 

বাবাজী । ভ্গবতম্বরূপের যে রূপেতে বাহার চিত্ত আকৃছ হইয়াছে, 
সেই রূপবিশিষ্ট শ্বরূপেতে যে অনন্ভাবে চিত্তের একাগ্রতা! রাখা) 
তাহাকেই হষ্টনিষ্ঠা ব উপাস্ত নিষ্ঠা বলে । 

রপিক। কৃষ্চেতে আকর্ষিত ₹ওয়। ভাল, না তাহাকে আকর্ষণ 
কর ভাল? 

বাবাজী । সিদ্ধর্দেছে না সাধকদেছে ? 

রসিক। সিদ্ধদেহে মধুর ভাবে। 

বাবাজী । ভাব এবং রমের তারতম্যে সাধকের অবস্থার বিতে? 
হইয়। থাকে | আত্রীদেহে যদি ধৈর্য ন! থাকে তবে স্ত্রীদেহের মর্যাদা 
রছিল কোথায়? গরবিনী এ্রাধারানীর দাসীদিগের গরবই হই 
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মূল সম্পত্তি। ললিতাদেবী শ্রীমতীকে বলিয়াছেন_-“ধৈরধ্যং কুরু রাধে! 
সো কাছা যায়ব, আপহি আনব, পুনহি লোটায়ৰ চরণে ।” এই বাহার 
বাকা তাহার দাসীদিগের কষ্ণেতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার অন্বেষণ করিতে 
যাওয়া ভাল হয় কি? লম্পট পুরুষ স্ত্রীলোলুপ ; তাহাকে আকর্ষণ কর! 
নত্রীলোকের পক্ষে অতি সুগম। এ বিষয়ে প্রাকৃত রাজ্যের একটি 
ৃষ্টাস্ত রহিয়াডে বেশ্ঠাবৃত্তি। বেস্তারা নিজদেছে নানারূপ বেশতৃষ! 
করিয়! দ্বিতল গৃহের বারান্দায় শিজ সম্মুখে একটি উজ্জল আলো 
জালিয়। এমন একটি স্থানে টপবেশন করিয়া থাকে যে দুরবর্থা 
লম্পট পুরুষগণ দর্শনমাত্র আকৃষ্ট এবং হিতাহত জ্ঞানশুন্য হইয়। 
গিয়া যথা সর্বস্ব অর্পণ করে। সামান্য কামুক পুরুষ যদি 
এইরূপ আকুষ্ট হতে পারে, তবে মহাকামুক লম্পটচুড়ীমণি কতদূর 
আকৃষ্ট হইবে একবার ভাবিয়া দেখা দ্রকার। হাবভাবকটাক্ষা্দির 
প্রাচ্য এবং ন্ধূপের উজ্জ্বলতা চাই। নবানুরাগের উজ্জল আলো! 
সম্মুধে জালিয়া ভক্তিচন্দনে চর্চিতা ও প্রেমফুলের মালার 
বিভৃষিতা হইট্া সান্বিক ভূষণের ধ্বনিতে গৃহাভ্যস্তর মুখারত 
করিতে পারিলে লম্পটচুড়ামাণ কৃষ্ণ আপনিই বশতাপন্ন হটয়। 
যাবে । 

এইব্নপে বহুক্ষণ নানাপ্রকার ভগবংপ্রসঙ্গে পরমানন্দে কাটিয়া গেল। 
যথাসময়ে বিনোদের আরাত্রকের সময় হইলে সকলেই আরতি দর্শন 
করিতে গমন করিলেন । শ্রীরামহরিদাস বাবাজী মগাশয় এবং শ্রীমাধবদাস 
বাবাজী মহাশগ্ধ প্রান্ধ সর্বদাই বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে থাকিয়া 
ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন লীলাকথা এবং নান! রসসিদ্ধান্ত লইর। পরমাননদ 
উপভোগ করিতে লাগিলেন । 

একদিন বেল! অনুমান আটুটার সমস জ্ীহুরিচরণ দাস বাবাজী 
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মহাশয় ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“আচ্ছ! ! নিত্যানন্দ প্রভুর 
তত্ব কি? | 
বাবাজী। নিত্যানন্মতত্ব বলা ব বুঝ। একমাত্র শ্রীগৌরাঈ-ককণা- 
সাপেক্ষ 
নিত্যানন্ প্রভুর গুণ মঠিমা! অপার । 
সহত্র ব্দনে বর্ণ নাভি পান্প পার ॥ 
অতি গুঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে । 
শ্রীচৈতন্ত জানায় যারে সে জানিতে পারে ॥ 
কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ক্লোকপঞ্চকে বহু প্রকারে 
শ্বধ্যতত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। তাহ! আর আরম বিশেষ ভাবে কি 
বলিব? মোট কথা যেমন শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত তনু শ্রীগৌরাজ, 
সেইরূপ অনঙ্মঞ্জরী এবং বলরাম এই উভয় মিলিত তনু 
্নিত্যানন্দ । উভয়ের মিলনেতে একটি অপুব্ব রসের উৎপত্তি 
হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীবলদেব বা শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জবীতে যে যে ভাব ব। রস 
বর্তমান ছিল, নিত্যানন্দেতে সে সমস্ত ত আছেঃ; অধিকন্তু কয়েকটি 
অপুর্ব রসমাধুধ্য বেশী আছে। সে সব বর্ণনার অতীত, তথে 
হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে ন! পারিয়! শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর দিষ্ঘাত্র 
দেখাইয়্াছেন-_ | 
নিতাই নাগর, রসের সাগর, সকল রসের গুরু । 
বেযাহা চায়, তারে তাহ! দেয়, বাঞ্চাকলতর ॥ 
(নিতাই ) রাধার সনান, কষে করে মান, সতত থাকয়ে সে । 
বসি থাকি থাঁকি, উঠয়ে চমকি। কৃষ্ণকথ। রসরঙলগে ॥ 
বসি বাম পাশে, মৃছ মৃদু হাসে, প্রাণনাথ বলি ডাকে । 
রাধার যেমনু, মনের বাসন, তেমতি করি থাকে ॥ 
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সোণার কেতকী, দেখিতে মূরতি, সাধিতে মনের সাধা ৷ 
দাস বুন্দাবন, করে নিবেদন, দেখিতে নিতাই বীধা ॥ 

মোট কথ! নিতাইটাদ শ্রীগৌরাঙ্গের মনের মরমী, দরদের দরদী, 
খের সুখী, দুঃখের দুঃখী, ভাবের ভাবুক, রসের রসিক এবং বাঞ্ছা- 
পুর্তিকারী অর্থাৎ শ্রীগৌরাঞ্জের যখন যাহা প্রয়োজন নিতাই তাহা 
পূরণকাবী। 

নিত।ইগতপ্রাণ বাবাজী মহাশগ আবিষ্টভাবে নিতাইগুণ 
বলিতেছেন, কর উপস্থিত বৈষবমগুলীও বিভোরভাবে শুনিতেছেন। 
কাহারই বাহাম্থতি নাই । বছুক্ষণ এইরূপ ভাক্রে-্াটিয়! গেল--কাহাঁরই 
খেয়াল নাই । হঠাৎ বিনোদের মন্দির হইতে একজন লোক আসিয়া! 
বলিল--“আজ্ঞে ! বেলা একটা বাঞ্জিয়াছে। অনেকক্ষণ বিনোদের 
ভোগ শেষ হইয়। গিয়াছে |” শুনিবামাত্র সকলের চমক ভাঙ্গিল। 
স্বপ্পোখিতের স্তাযম সকলেই শশব্যস্তে ন্নান-আক্কিকাদির জন্ঃ নিজ 
নিজ বাসায় প্রস্থনি করিবেন। শ্রীরামহরিদাম বাবাজী মহাশয় 
এবং শ্রীমাধব দাস বাবাজা মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মাগণের সঙ্গে 
বাবাজী মহাশয় শ্রীকুণ্ডে স্নান এবং আহ্ৃকার্দি শেষ করতঃ 
যথাসময়ে বিনোদের মহাপ্রসাদদ পাইয়া মন্দিরের পার্শ্ববর্তী ঘরে 
বিশ্রাম করিলেন । 

একদিন প্রাতঃকালে গ্রাভঃকৃত্যাদ সমাপন পূর্বক কাহাকেও 
কিছু বলা কহ! নাঁট--একাকী বাহির হইয়া যাইতেছেন দেয়! গোবিন্দ 
দাদা, অটল দাদা, উদ্ধারণ, ক্ণী প্রভৃতি কয়েকজন সঙ্গে চলিল। 
কোথায় যাইতেছেন, বা! কি উদ্দেশ্তে কাহার নিকট যাইতেছেন, কিছুই 
বলা কহ! নাই; আপন মনেই যাইতেছেন। যাইতে যাইতে শ্রীমাধৰ 
দাস বাবাজী .মহাশয়ের ভজনকুটারের সম্মুথে ধগয়া অটল দাদাকে 
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জিজ্ঞাসা করিলেন--পঅটল ! এইটি মাধবদ্াসজীর কুটীর নয় ?” 
অটল। আস্তে হ্থ্যা। 
অটল দাদা বলিতে না বলিতে ইনি অতি স্থুপরিচিতেব স্তায় কুটীরের 
সম্মুখে গিয়। উপস্থিত হইলেন । শ্রীমাধন্দাস বাঁবাঙগী মহাশয় তখন 
*অনঙ্গসম্পুটঃ* পাঠ করিতেছিলেন। ইহাকে দেখিবামাত্র শশব্যস্তে 
পাঠ বন্ধ করিয়! ইহাকে কুটীরের মধ্যে লইয়া যাইবার জঙ্ত মহাবাতিবান্ত 
হইয়! পড়িলে ইনি মৃদ্ধ কাঁসি্া বলিলেন_-প্ভাই ! তুমি পাঠ কধ, 
আমি তোমার পাঠ শুনিবার জন্তই তাড়াতাড়ি আদিলাম 1” আদেশ 
পাইয়া শ্রীমাধবদাস বাধাঁজী মহাশম্ধ পুনর্ধার সেই “অনঙ্গ সম্পুট* 
পাঠ আরম্ভ করিলেন। বাবাজী মহাশয় কুটীরের সম্মুখে বসির! 
পাঠ শুনিতেছেন, আর ছুইটি চোখের জলে মুখ বুক ভাসিয়া যাইতেছে। 
এদ্দিকে রাজি বাহাছবর, শ্রীবামহরিদাস বাবাঞ্ী, শ্রীহরিচরণদাস 
বাবাজা, শ্ত্রীরসিকদাস বাবাজা প্রভৃতি মহাস্মাগণ বাবাজী মহাশয়কে 
না পাইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে একে একে সকলেঠ আসিয! 
শ্রীমাধবদাস খাবাঞজী মঙ্কাশয়ের কুটার অকঙ্কৃত করিতে জাঁগিলেন। 
শ্রীমাধবদান বাবাজা মহাশয় এক একটি কথ! পাঠ করিতেছেন, 
আর ইনি অতি সরল ভাষায় তাহার ব্যাখা! করিয়া সকলের মনোরঞ্জন 
করিতেছেন। ্রামাধবদাল বাবাজা মহাশয়ের কুটারে যেন আনন্দের 
পাথার বহিয়া যাহতেছে। সকলেই বিভোরভাবে বলিতেছেন-- 
“অনঙগসম্পুট ত আমর প্রীয়ট পাঠ করিয়। বা শুানয়। থাকি) 
কিন্ত এরূপ মানন্দ শ কখনও উপভোগ করি নাই এবং এরূপ রসাল 
ব্যাখ্যাও ত কথনও শুনি নাই? আহা মরি কি আনন্দ!” ্রমাধবদাদ 
বাবাজী মহাশয়ের গ্রাপে আনন্দ আর ধরে না। অপুর্ব সম্মিলন ! 
ধেন চাদের বাজার রাসগাছে। শ্রযুক্ত রামহরিদাস বাবাঞ্জী মহাশস 
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ভাবাবেশে নৃত্য করিতেছেন আর এক একবার বাবাজী মহাশয়ের চিবুক 
ধরিয়া ভাবগদগদকষ্ঠে--"আরে আমার সোনার চাদরে!” বলিয়। 
নয়নজলে ভাসিয়! যাইতেছেন। এইরূপ পরমানন্দে বহুক্ষণ কাটিয়া 
গেলে শ্রীমাধব দাস বাবাজী মহাশয় পাঠ সমাপ্ত করিলেন; কিন্ত 
ইহাব আবেশ ভাঙ্গিতেছে ন|! বা সিদ্ধান্ত শেষ হইতেছে না। 
শ্রীমাধবদাস বাবাজী মঙ্থাশয় ইত্যবদরে অটল দাঁদাকে একটি 
টাক! দিয়া অতি শীদ্র এক টাকার জিলাপী আনিতে বলিলে 
অটল দাদা! তৎক্ষণাৎ জিলাপী 'মানিলে শ্রীমাধবদাস বাবাজী 
মহাশয় গিব্রিধাক্ীকে ভোগ দিয়া সকলের মধাস্থলে রাৰিয় 
দিলেন। জানি না কালে সকলের মনে কি ভাবের উদ 
হইল। মহাপ্রসাদদ দর্শন মাত্রে ঠিক বালকের স্তায় সকলেই 
কাড়াকাড়ি করিয়। খাইতে লাগিলেন। কেবল শ্রভারচরণদাস 
বাবাজী মহাশয় একটু গশ্তীর ভাবে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়! 
উদারশ্বতাঁব বাবাজী মহাশয় খাইতে খাইতে উহার মুখে একখানি 
দিবামান্র তিনিও আর একখানি তুলিয়। ইহার মুখে দিলেন। এইক্নপ 
ভাবে আনন্দ-সাগরের উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে যাহাই পড়িতেছে, তাঙ্থাই 
যেন আননময় হইয়া যাইতেছে । গুরুগৌরব বা মর্ধ্যাদাবিচার 
ঘেন প্রাণের ভয়ে কোন্‌ পর্বতগহ্বরে পলাইয়! গিয়াছে । উপস্থিত 
দর্শকবৃন্দ সুমধুর আনন্দময় লীলা-খেলা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। 
অনেকক্ষণ এইরূপ পরমানন্দে কাটিয়া গেল। এদিকে বেল 
অতিরিক্ত হইতেছে দেখিয়া সকলে ইহাকে সঙ্গে লইয়া বিনোদের মন্দিরে 
গ্রত্যাগমন করিলেন। 

একদিন অপরাহক অনুমান চারিটার সময় বাবাজী মহাশয় 
কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী স্টনকুত্েল দিকে 
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যাইতেছেন। অতি গন্ভীর ভাব--কোন কথাবার্ত। নাই। এক! 
যাইতেছেন দেখিয়া! গোবিন্দ দাদা ও ফণী এই দুইজনে ইহার পগ্চাৎ 
পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ইনি ক্রমে শ্যামকুণ্ডের সন্ধুখস্থ ধর্মাশালার 
নিকটবর্তী রাস্তা দিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্ব দিকে যে কদম্ব আছে, 
তাহার মধ্য দিয়া গ্রবেশ করিলেন। যাইতে যাইতে আপন মনে কি 
ভাবিতেছেন,। ইনিই জানেন। এক একবার অর্ধস্কুট স্বরে 
কিযে বলিঙেছেন তাহাও কিছু বুঝ! যাইতেছে না। কিছু না বুঝিলেও 
গোবিন্দদাদ। ও ফণী সঙ্গেই আছেন। ক্রমে একটু নিজ্জন প্রদেশে 
একটি কীট! বনের মধো গিয়া বসিলেন। এদিকে বিনোদের মন্দিরে 
ইহাকে না দেখিয়া শ্রীরামহরিদাস বাখাজা, শ্রীহরিচরণদাস পাবাজা, 
শ্রীমাধবদাস বাবাজী প্রভৃতি সকলে বিশেষ অগ্রসন্ধান করিয়া বাবাজী 
মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইনি কিন্তু নীরব হুয়া গম্ভীর ভাবে 
বসিয়া আছেন। মনুষ্যের অগম্য ভয়ানক কণ্টকাকীর্ণ স্থানে ইনি বসিয়া 
আছেন দোঁখয়া বিম্মিত ভাবে শ্রীহরিচরণদাস বাবাজী মহাশয় 
গোবিন দর্দাকে বলিলেন-_-পতোমরা কিরূপ লোক! এই ভয়ানক 
কাটাবনের মধো ইঠাকে বাসতে দিয়াই? কেন আর কি স্থান 
পাইলে না? 

গোবিন্দ। আজ্ঞে! আমর! ত দেই নাই, ইনি নিজেই বসিয়াছেন। 

হরি। তোমরা ভাল স্থান ব্যবস্থ। করিলে ইনিকি আর একপ স্থানে 
বসিতেন? 

গোবিন্দ । আমাদের এমন কি সাধ্য আছে যে ইহার মতের বিরুদ্ধে 
কার্য) করিতে পারি? 

শ্রীহরিচরণ দীস বাবাজী মহাশয় তখন বাবাজী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়। 
ব্লিলেন--."পণ্ড পক্ষী পর্যত্ত এই ঘোর বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে 
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না; আপনি কেমন করিয়া এ বনের মধ্যে গ্রবেশ করিলেন? আসুন এই 
বাহিরে পরিষার স্থানে আম্ুুন।” 

বাবাজা মহাশয় একটু মুদ্র হাসিয়া বলিলেন__্ভয় কি! তোমাদের 
গায়ে স্তাকড়ার স্কৃতা আছে ত? আমার এই কঠিন পা, তাহাতে আবার 
দ্িবলে বিশেষ অস্তপ্রণে এইস্কানে আদিয়াছি বলিয়। তোমাদের 
প্রাণে ব্যথ! লাগিল! আর দিন নাই, রাত নাই, সময় নাই, অসময় 
নাই, অন্ধকারে পর্য্যন্ত ক্রুহ্ম-স্থকোমলালী প্রাণেশ্বণী কি রকমে এইস্থানে 
বিচরণ করেন? সেই সমস্ত লীলা-খেলার কথা একবার ভাবা উচিত 
নয় কি?” বলিতে বলিতে ইহার ক গদগদ হুইল, চোখে জল আদমিল। 
দেখিয়া দকলেই কেমন এক প্রকার হ্ইয়। গেলেন। আবার ইনি 
গ্দগদকঠে বলিলেন-_-"ভাই ! তোমরা কাতর প্রাধে যোগমায় 
দেবীর নিকট প্রার্থনা কর, তিনি বৃন্দাদেবীকে ইহার একট! ব্যবস্থা 
করিতে না বলিলে কিরূপে চলিবে ?” ইতাদি নানারূপ কথাবার্তার 
পর সকলের অন্থরোধে অদুরে একটি কাদঘ্ববৃক্ষের তলায় আসিয়া 
উপবেশন করিলেন । ইতাবদরে কা!মনীবাবুকে সঙ্গে করিয়া! রাজর্ধি 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকলকে যথাবিহিত দণডবৎ প্রণাম পূর্বক 
বলিলেন, “দাদ! ! আপনি আমাদিগকে ন। বলিয়া এই বনের মধ্যে 
আসিয়া লুকাইলেন যে?” 

বাধাঞ্জী। ভাই! আমার কেমন এইন্নূপ একটি অত্যাস। 

হরি। আমাদের সঙ্গে এরূপ লুকোচুরি খেলিলে চলিবে কেন? 

বাবাজী । ন ভাই! লুকোচুরি নয়, কেমন চিরদিনের অভ্যাস 
তাই আসিলাম। তোমাদের নিত লুকোচুরি করিব ত লীলায় প্রবেশ 
করিব কাহারদিগকে লইয়।1 তুমি পরম পণ্ডিত, একটি শ্লোক 
শুনাও ত। + 
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হরিচরণদাস বাবাজী মহাশয়, পাছে বাবাজী মহাশয়ের নিকট 
পাণ্ডতিত্যাভিমান আসে এই ভাবিয়া কিছুতেই শ্লোক পাঠ করিতে | সম্মত 
হইতেছেন না, ইনিও ছাঁড়তেছেন না। অরশেষে বিশেষ দৈম্ভ সহকারে 
শ্রীপাদ রঘুনাথদান গোস্বামিরুত--পতবৈবান্মি তবৈবাক্সি নজীবামি ত্বর়া 
বিনা । ইতি বিজ্ঞার দেবি ত্বং নয় মাং চরণাস্তিকং ॥” এই শ্লোকটি পাঠ 
করিবামাত্র বাবাজী মহাশষ ভাবে গরগর হয়া গেলেন। চোখের 
জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল । স্বাত্বক বিক্বরগণ আসিয়! সমকালীন 
ইহার দেহকে অধিকার করিয়া ফেলিল। কাতর প্রাণে গদগদকণ্জে 
প্রাণেশ্ববীর নিকট নানারূপ ভাবে মনের আবেগ জানাতে লাগিলেন । 
উপস্থিত সকলেই ইহার অবস্থা! দেখিয়া কেমন এক প্রকার হুইয়! গেলেন। 
ইনি আবিষ্ট ভাবে শ্রীদাস গ্রোম্বামীর দৈরাগ্যের কথা, তাহার বাহ্িক 
কঠোরতার কথ।, অস্তঃকরণের রসাল ভাবের কথা, শ্রীরাধারাণীর নিকট 
বিশুদ্ধ মাধুর্য/মর়ী সেব। প্রার্থনার কথ। বঞিতেছেন, আর আরক্কিম চুলু 
চুলু নয়ন হইতে অবিরত ধারে অশ্রু বিসর্জন হইতেছে । এইরূপভাবে 
কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে রাজধবাহাদুর সাশ্রগদগদকণ্ঠে বলিলেন-__ 
প্রবাদ! ক্রমে বেল। অতিরিক্ত হইয়া যাইতেছে, এইপার বিনোদের 
মন্দিরে গমন করিলে ভাল হইত নাকি ?” ইনি গরগর ভাবে বলিলেন-- 
“চল তাই আমার ৩ আর কোনই ভজন সাধন হুইল ন1, তবে ভোমাদের 
সঙ্গ প্রভাবে বদ্দি কিছু হয়,” বলিয়া ধীরে ধারে গমন করিতে লাগলেন। 
সকলেই বেশ পরিফার রাস্ত। দিয়া বাঠতেছেন চ ইনি কিন্তু পূর্ধববৎ ভীষণ 
কাটার উপর দিয়। যাঁইতেছেন। সঙ্গিগণ সকলেরই প্রাণে বিশেষ কষ্ট 
হইতেছে । রাঞ্জার্য বলিলেন__দ্দাদ। ! অত কাটার উপর দিয়! বাইতেছেন 
কেন? এই ভাল বান্তা দিয়া আস্মুন 1” 

বাবাজী । ভাই |* আমি এট দিনের বেলা অতি সন্তর্পণে 


রাজি বনমালী বাবুর সহিত মিলন ও তত্ব-আলোচনা । ২৩৯ 


সামান্ত কাটার উপর দিয়। যাইতেছি দেখিয়া তোমাদের প্রাণ কীদিল, 
একবার প্রাণেশ্বরীর অবশস্থাটি ভাবিয়া! দেখ দেখি? তিনি অন্ধকার রাত্রে 
ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, শীত নাই, গ্রীত্ম নাই--অননরত এই সমস্ত বনের 
মধ্য দিয়া গমনাগমন বা কত, লীলাখেল। করিয়া থাকেন। সেজন্ত 
কীদিয়া অধীর হইতেছ,না কেন? | 

রমিক্দাস বাবাজী? মহাশয় বলিলেন--“আমর! শ্বরণে প্যারীীকে 
তাল রাস্তায় ন। ল্টয়া কাট। পুর্ণ রাস্তায় লইয়া ধাইব কেন ?” 

বাবাজী । বেশ কথা! তাহা হষ্টলে আপনার কথায় বুঝ! গেল যে 
আমাদের নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তি অন্ুধারে যেরূপ ভাবে লীলাঁটি গঠিত 
করিয়া দিন, শ্রীরাধাগোবিন্দ ঠিক সেইবপ ভাবে লীলাখেল! করিতে বাধ্য 
হবেন, তদাপবিক্ত কাধ্য করিতে পারিবেন ন|। করিলেও সেটা 
আমাদের গ্রাহা হইবে না । কেমন তাই নয়? 

রসিক সম্পূর্ণ সেবূপ না হইলেও কতকটা সেইর্বপই ত বটে। 

বাখাজী। তাহা হইলে *লীলাপ্মরণ”ত কথাটি না বলি! 
উহাকে "লীলাগঠন” বলিলে ভাল হয় নাকি? কারণ ম্মরণ 
কথাটির অর্থ হইতেছে পুর্বব-আচরিত বিষয়ের অনুশীলন বা যথাবথনূপে 
হৃদয়ে অনুভব করা। নতুবা লীলার নিত্যত্বই থাকে ন। আমার অনুভবে 
আসিল মধ্যাহ্ন সময় শ্রীকুণ্ড মিণন, আর একজন অনুভব করিলেন 
সায়ান্কে, আবাব কেহ বা বলিলেন রাত্রে। বলুন, শ্রীরাধাগোবিন্দ কাহার 
অনুভবান্থুরূপ কার্য করিবেন? 
. রসিক। না, আমি সে ভাবে বলি নাই। বাস্তাবকই নিত্য লীল! 
যেন্ধপ ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বা হইতেছে, ষথাযথক্বপে তাহার অনুশীলন 
করাই স্মরণ। তবে এক একটি বিষয়ে আমাদের প্রাণে বড়ই আঘাত 
লাগে সেই জন্ সেটাকে আমর! বাদ দিয়! অন্তন্নপ, করিয়! লই। 


২৪০ চরিত-ন্ুধা । 


বাবাজী । আমি যে আপনাদেখ আচরণীয় কার্যে বাধ! দিতেছি তাহা 
নছে, তবে বেশ ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। 
পদকর্তী মহাজন বলিলেন-_”তপনক তাপে, তপত ভেল মহীতল, 
বালুক দহন সমানে । চড় মনোক্কথে, ভাবিনী চলু পথে, তাপ তপন 
নাহি মানে ॥৮ আমি যদি অগ্নিসম সভ্তপ্ত বালুকায় নবনীত-কোমলাঙগী 
শ্রীমতীকে অভিসারে লষ্টয়া না যাই, তবে কিরূপে গ্রীক্ষকালে শ্রীকুণ্ড মিলন 
করাইব? এইরূপ বর্ষাকালের অন্ধকার রাত্রে থোর বৃষ্টি, ণজসম মেধ 
গঞ্জন, সর্পাদি পরিব্যাপ্ত রাস্তা এমত অবস্থায় অভিসারে যাওয়। হয 
কিন্ধপে ? 

রসিক । আচ্ছ! শ্রীরাধাগোবিন্দলীলা শাস্ত্রাদিতে যেরূপ লিপিবদ্ধ 
আছে, বিধিবোধিত রূপে সেইটি ছাড়! অন্ত কোনও রূপ কি আর হইতে 
পারে না? 

বাবাজী। কেন পারিবে না? স্বাধীন লীলা থেলার কথ! সম্পূর্ণ 
ভাবে বর্ণনা কর! কাহারও সাধ্য হইতে পারে ন!। শান্তর দিগদর্শন 
করাইতে পারেন বা করিয়াছেন। তবে প্রত্যক্ষান্ভবকারী পূর্ব মহা ঞ্তন- 
বাক্য অনন্কেলা কর! বোধ হয় উচিত নয়। 

বসিক। তাহা হইলে ত রাগমাগের ভজনও বিধির মধ্যে পরিগণি* 
হইয়া গেল ! 

বাধাজী। বিধিমার্গ ঈহাকে বলে না। অনুরাগবিহীন প্রাণে, 
নরকাদি ভুঃখের ভরে, স্বর্গা্দি স্থুখ প্রাপ্তির আশায় শান্র- 
শাসনাসুযাদী থে ভগবদ্ভজন তাহাকেই বিধি বলে। বৈধ তক, শান 
যুক্তির বহিভূ'ত কোনও কাধ্য করিতে পারেন না । আয় রাগমার্গাবলম্বী 
সাঁধক সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত--*শান্ত্র যুক্তি নাহি মানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্‌ ' 
ইছান্দের পক্ষে অবস্ত 'পালনীয় ভাবে শান্তশাসন থাকে না। মোট 


রাজধি নমালী বাবুর সহিত মিলন ও তত্ব-ন্মালোচনা ! ২-১ 


কথা-অনুবাগযুক্ত হৃদয়ে লোভপববশ হুইয়৷ যে পথে চলায় নিক্ত তজনেব 
আনুকূল্য জন্মে, নির্ভীক সাধক সেই পণে নিঃসন্দিপ্ধচিত্তে উপাসন। 
কারয়৷ থাকেন। রাগমার্গ প্রকাশক শীন্্কারগণ নিজ হৃদয়ের তাবমাজ 
প্রকাশ কাবগা থাকেন। 

*ত্যাদি ভাবে ইষ্টগোষী কবিতে কবিতে বিনোদের মনরে আসিয়া 
গ্রবেশ কাঁরলেন। হরিচরপদীস বাবাজী প্রসৃতি ইহার মুপে যুক্তি- 
পারিপূর্ণ সিদ্ধান্ত শুনিয়।৷ পব্মানন্দ লাভ করিলেন । এইবূপ পরমাননের 
নময় অতিবাহিত তইতে লাগিল। 

একদিন বেলা অনুমান দশটার সময় বৃন্নাবন হইতে প্রভূপা 
গগৃলন্দন গোস্বামী আসিয়। উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামহরি দাস বাবাজী, 
শ্বমাধবদাস বাবাজী প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সঙ্ষে বাবাজী মহাশয় বিনোদের 
ন্দরের পাশ্ববর্তী ঘরে বসিয়া নানারূপ ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেছেন, 
ধভূপাদ মেইস্থানে উপস্থিত হইয়া একটু টগ্রতাবে বাবাজী মন1শয়কে 
বাললেন-_“কিহে ! তুমি নাকি সমস্ত সাধন ভজন উড়াইয়! দিয়া 
একমান্ কূপাকেই বলবান করিতেছে বা সেই ভাবে সকলকে উপদেশ 
দতচ্ছ ?শ 

সাধাজা। কে আপনাকে বলিল? 

প্রভূ । বুন্দাবনে এইট কথ লঈয় খুল সমালোচন' হইতেছিল ; তাই 
উনগ্া আম চ্যোমার সঞ্চিত ঝগড়া করিতে আসিলাম। 

বাবাজী । আলঙ্গা, আপনি একটু স্থির হউন, যাহ! হয় ঘীরে ধীরে 
ইানবেন। 

গ্রভৃপাদ কিঞিঃৎ সন্ত ভৃইয়। বলিলেন-প্বল তাই ! কপ আগে কি 
[ধন আগে ?? ৰ 

বাসাজী। আপনার! আচার্ধ্য, সিদ্ধান্ত আপনারা করিবেন, আমর 


১৬ 


২৪২ চরিত-নধা। 


আমাদের হৃদয়ের সনেহগুলি আপনাদিগের চরণে নিবেদন করিব। 
আপনি বলুন আগে কৃপা কি আগে সাধন? . 

প্রভূ। সর্বাগ্রে সাঁধন চাই, কপ! ত আর গাছের ফল বা আকাশের 
অল ন যে সর্ববসাধারণেই যদৃচ্ছ। ব্যবহার কারবে। 

বাবাজী। আমার মনে একটি সন্দেহ হইল। আচ্ছা! যদি সাধন 
করিয়াই প্রাপ্ত হইতে হয়, এবে আর তাহাত মুখাপেক্ষী হইবার দরকার 
কি? আমিযে জাতীয় সাধন করিয়াছি তদচুরূপ বস্ত দিতে তিনি 
বাধ; সে জগ ভগবানকে ওে।ষামোদ করিবার প্রয়োজন কি? আর 
সেইরূপ কপার জন্ত তাহাকে কাম নাম দিবারই বা কি 
আবশ্তঙক? বান্মীকি মুনি ঠিক এইরূপ ভাবেই একটি কথ! গঙ্গাকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন--নুরধুনি মুনিকন্টে তারয়েৎ পুণ্যবস্তং স তরি 
নিজ পু স্তত্র কিন্তে মহত্বং। যদি 5 গতিবিহীনং তারয়েং পাঁপিন' 
মাং তদপি তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বং |” সত্যই ত যাহার কেহ লাঃ 
বা কোন ভঞ্জন সাধন সম্বল নাই, তাহাকে যদি কৃপ৷ করিতে পারেন 
তদেই ত জানিব কপাময়। আপনার বলেন আগে সাধন তারগ 
ককপা। আমি নলি মাগে কপ তারপর সাধন। আমি ত সাধ 
উড়াইয়। দেই নাই। তবে আমরা কৰিহত ছূর্ব জীব, অস্তঃকরণে 
বৃত্তি সব্ধদ1 নাঁনা কামন। বাসনাধুক্ত ও আত্মন্ছখ পরিপূর্ণ। নুতরা 
পদ্লুপত্রস্থ জলবিন্দুর হা মন সর্বদ] চঞ্চল। আনগনা সাধন করিয়া তাহাবে 
পাইব এ গাশাই আমাদের পক্ষে অসস্ভব। বিশেষতঃ আমরা! সর্বদা 
স্ুখালপু) ম্থতরাং আপাততঃ মধুর ক্ষ!ণক সুখের লালসা পরিত্য 
করিয়া, “্যত্তদগ্রে বিষমিব পরিগামেহ মৃতোপমং" এই সাত্বিক নিত্য হু 
আশাই আমাদের, মনে উদয় হইতে পারে প1। তবে যে সাধন তঙনে 
ইচ্ছা! বা কঠোর ব্রতাদি উদ্মাপন কন্ধিয়! ভগহৎ সাক্ষাৎকার লাঠে 


রাজধি বনমালী বাবুর সহিত মিলন ও তত্ব-আলোচনা। ২৪৩ 


অভিপাষ এইটিও ত আমার মতে কপ! ভিন্ন হইতে পারে না। ভগ্ঠান্ত 
গ্থার উপাকগণ যদি বা দাধন ভঞ্গছের কথা খলেন সেও বরং কথঞ্চিং 
সম্ভধ হইলেও ভষটতে পারে; কিন্ত এই ব্রজভাবের উপাসনা যে 
একমাত্র কূপ ভিন্ন কো" মতেই সম্ভব হইতে পারে না। এমন কি, 
আমাদ বিশ্বাম কপ! ভিন্ন ব্রতণাবের উপাদনা সাধারণের হৃদয়ে ধারণাই 
হইতে পারে না। 

প্রভ। াচ্ছা, &য় গোস্াম। এবং আন্তান্ত গৌরপরিকরগণ থে 
নিজজেরা কঠোর সাধন ভজন আচরণ দ্বার জগৎকে শিক্ষা দিয় গেলেন, 
ভবে কি সে সমন্ত আমাদিগের আচরণীয় নহে? 

বাঁবাতী। ধারা নিত্য পরকর তীহাদ্দের আচরণ আমাদের 
'এরণের [ব্ষঃ়। |নত্যসিদ্ধ পরিকরগণ কৃপাপরবশ হয়! আমাদিগেব 
'শক্ষর জন্য যে সমন্ত আচরণ কএয়াছেন, তাহ!দের সেই অহৈতুকী 
$গাকে সম্মুখে রাখিয়। সেই মেহ পথের অন্ুগরণ ক আমাদের কর্ত'্য। 
আমি আর অধিক কি ঝালব? যদি কেই অস্তুনিবিষ্ট ভাবে একটু ভাবিয়া 
দেখে, তবে তিনি নিশ়্ত বুঝিধেন বা গলিবেন যে একমাও। কৃপাভির 
আমরা কোন কার্ধাই করিতে মমর্থ ৭২ 

এতক্ষণে প্রভৃপাদের হৃদয় দ্রথিলঃ নয়নে গল আমিণঃ গদগদকণ্ে 
ধাঁণতে লা(গিপেন-+"দেখ তা! আজ তোমার কথায় যথার্থই আম 
শব দেখিলাম যে একমাঞ। ক্কপাই সর্ধোপরি। নিতাই গোরা 
মি কৃপা কাঁরয়া আমাধিগকে ব্রদ্ধাদির অগৌচর নিগুঢ় ব্রজরস বুঝাই 
না দিতেন, তাহা হইছে আমরা এ ধন কোথায় পাইতাম 1 এ ত 

প্র গদ্য নহে। আজ আমি আনলাম যে, কপ! বাতিরেকে 
যুগান্তর ভজন সাধন করিলেও ব্রগগ্রাপ্তি হওয়া অসন্ভব।' 

পর একজন বলিলেন--“জাচ্ছ।। ঝপনাদের কথাতে ত বুঝ৷ 


২৪৪ চরিত-সুঁধা। 


গেল যে ক্কুপা ভিন্ন পাইবার আর উপায়াস্তর নাই; কিন্ত শিমশ্হা প্রভূ 
রামানন্দ রায়কে ষে বপিলেন-_“সাধ্য বস্তু সাধন বিনা কেহ না পায়। 
রুপা করি কহ রায় পাবার উপায় ॥” এ কথার মীমাংসা কি ?* 
বাবাজী। সাধন যে একেবারে করিতে হুইবে না, একথা ত 

আমর! বলি নাই! তবে আগে ক্ুপা হহলে তবে সাধনের কথা হৃদয়ে 
ধারণ হইবে। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন-_“কৃপা করি কহ রায় পাবার 
উপায়” অর্থাৎ আগে রুপা কর তবে সাধন বস্ত হৃদয়ে স্দৃষ্তি 
পাইবে। আবার রায় রামানন্দ সাধনের কথ! কি বলিলেন, একবার 
বুঝুন দেখি! 

প্রাধাকৃষ্ণ লীলা হয় অতি গুড়তর । 

দাস্য বাৎসল্যার্দ ভাবের না হয় গোচর ॥ 

সবে এক সথাগণের ইহা অধিকার । 

সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 

সব্থী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়। 

সব্খী লীল। বিস্তারিয়া সখা আন্থাদয় ॥ 

সথা বিন! এই লীলায় 'ন্তের নাহি গতি । 

সথী ভাবে যেই তারে করে অন্ুগতি ॥ 

রাধারুষ্ের কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়। 

সেই সাধ্য পাইতে আর নাছিক উপায় ॥৮ 

বলত বাবা! একমাত্র কপ ভিন্ন এই সাধনের কোন অগটি 

কাহার হুদয়ঙগম ভইতে পারে বা হইয়াছে? প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধ 
সমন্ত অবস্থাতেই সাধন ভজন প্রক্জোজন এবং অবশ্ত কর্তব্য; ? 
প্রত্যেক অবস্থাতেই আঙ্গুগত্য চাই । আঙ্গগত্য চাহিবার অর্থই ধিন 
আমা হইতে অগ্রগামী তাহার ক্কপা গ্রহণ কর।। 


রাজর্ষি বনমালী বাবুর সহিত মিলন ও তৰ্ব-আলোচনা । ২৪৫ 


বাবাজী মঙ্তাশয় প্রেমাবেশে এইরূপ নান! সিদ্ধান্ত করিতেছেন) 
শুনিয়া সকলেই পরমানন্দ লাভ করিলেন। 

একদিন প্রাতঃকালে বাসায় বসিয়া আছেন এই সময় শ্রীরাধাকুণ্ড- 
বাসী অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিষ্যানন্দদাদ বাবাজী মহাশর আসিয়া 
উপ্স্থিত হইলেন। একমাত্র আটল দাদা ন্যতীত বানাভী মহাশষ 
না তৎকালে যে সমন্ত লোক সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন কেহুই উহীকে 
চেনেন না। দুর হইতে পণ্চিতজীকে দেখিবামাত্র অটল দাদা বলিলেন-_ 
“আজ্ঞে! এইট ঘিনি আর্সতেছেন ইনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, 
শ্রীজীধ গোস্বামীর পরিবার, নাম শ্রীনিত্যানন্দ দাস পণ্ডিত।* 
শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় শশব্যন্তে উঠিয়৷ পণ্ডিতজীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবং 
প্রণাম পুর্বক বিশেষ সম্মানাগ্রহ্কের সাহত আসনে উপবেশন করাইলেন। 
উপস্থিত সকলেই যথাষোগ্যভাবে পণ্তিতজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। 
পাগুতজী মহারাজ ষথাযোগা আশীর্বাদ প্রতি প্রণামাদি করতঃ 
ইহাকে বলিলেন--“স্্া হে চরণপাস! গুনিতে পাই তোমার শিষ্যেরা 
নাকি কাহাকেও দণ্ডনৎ প্রণাম বা ভক্কি করে না?” 

বাবাজী । বাবা! শামি ত ইহাদের গুরু নঈ। ইহার! সকলেই 
জগদ্গুরু নিত্যানন্দের কুপাপাত্র। তাহার প্রেরণায় নাম শুনাঈবার 
জন্য আমার নিকট আছেন। আমিও ইহাদিগের সঙ্গ পাইয়া নিজেকে 
কৃতার্থ মনে করিয়া থাকি । আচ্ছা! আমি একটা নিবেদন করি, 
উহ্ভার। আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছে ত? 

পঞ্ডিতজী। হ্যা, তা সকলেই করিয়াছে দেখিলাম । 

বাবাধী। তবে আর গুন কথা হৃদয়ে ধারণ! করা আপনাদের স্তা 
নহ[পুরুষের ভাল হয় কি? 

পঞ্ডিতজী, বাবাজী মহাশয়ের কথায় কোনওরূপ প্রত্যুত্তর না! 


২৪৬ চরিত-সুধা। 


দিয়! বিশেষ উত্তেজিত ভানে বলিয়! উঠিলেন--« এই বিবনাখ চক্রবর্তী 
বেটার কি ম্পন্ধী দেখ দেখি! বেটা কিনা ত্রিভৃবন-বিজয়ী) সিদ্ধাস্ত- 
সাগর শ্্রীজীব গোস্বামিপাদের উপর কলম চালায়! পূর্ব্ব মহাজনগণের 
পদান্কানুসরণই পরবর্তী ব্যক্তির সর্ধতোভাবে কর্তব্য; এ নেটা 
কিন! জগদ্‌গুরুর কথার উপর মত চালায়! আমার এ জাত ক্রোধ 
কোন মতেই মিটিতেছে না। 

বলিতে বলিতে উহার চক্ষুহুঈটি ঈষৎ রঁক্রমাকার ধারণ কবিল। 
ক্রোধাবেশে যেন গর গর হইয়া গেলেন । উন্থার ত'ৎকালিক অনস্থ। 
দর্শনে বাণাজী মহাশয় আর কোনও কথ! বণিতে সাহস করিলেন না। 
কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিতর্জী চলিয়া গেলেন। 

পরদিবস অপরাধে শ্রীযুক্ত রামহরি দাস বাবাজী, মাধবদাস বাবাজী, 
হরিচরণদাস বাবাজী, রস্কদাস বাবাভী,ননমালীবাবু প্রভৃতি কয়েক জনকে 
সঙ্গে লইয়া বাবাজী মহাশর শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্তামকুণ্ডের সঙ্গমস্থলে 
বসিয়া! নানারূপ লীলাকথ! প্রসঙ্গে পরমানন্দ লাভ করিতেছেন, 
ইত্যবসরে পণ্ডিত শ্রাীনিত্যানন্দদাসজ শাসিয়! উপস্থিত ভঈনামাত্র স্গলে 
শশব্যস্তে উহাকে দণ্ডনৎ প্রণাম করিলেন । 

বাবাজা মহাশর বিশেষ আগ্রহ সহকারে পণ্ডিততীকে নিজের নিকটে 
উপবেশন করাইলেন। পণ্ডিতজী পূর্ববদিনের ম্যায় শাবি ভালে 
শবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের উপর নানারূপ বাক্বস্্র নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। সকলেই উচ্হার ভয়ে ভীত হইয়া নীরবে অবস্থান ' 
করিতেছেন। বহুক্ষণ এইরূপ ভাবে কাটিয়। গেলে বাবাজী মহাশয় 
অতি ধীরে ধীরে বলিলেন--"আজ্ঞে! আপনি হি অপরাধ গ্রহণ 
না! করেন, তবে আমি এই সম্বন্ধে ছুই একটি কথ! সলিতে ইচ্ছা 
করি। 


রাজধি বনমালী বাবুব সহিত মিলন ও তন্ব-লালোচন! | ২৪৭ 


পণ্ডিতজী। তা বেশ, শ্বচ্ছন্দে বল বাবা ! 

বাবাজী । দেখুন, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় ষদ্দ ন! আসিতেন, 
তবে প্রীপাদ জীব গোস্বামীকে কেহ চিনিতেই পারিতেন না। মমি 
বলল শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীপাদ জীব শোসম্বামীর অনতার, 
অথবা শ্রীপাদ জীব গোস্বামী শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্থীব দেঁচে ঘাবিভূন্ি 
হটয়। নিজ মনোভাব সরল ভাষায় সর্ব সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন! 
শ্রীজীৰ গোস্বামিপাদ্‌ স্বীয় মনোগত ভাব নিন্ের কলমে, নিজে নিঃসক্কোচ 
তাবে প্রকাশ করিতে না পারিয়া! চক্রবর্তী ধহাঁশয়ের দ্বার সেইটি 
গ্রকাশ করিয়াছেন । আমার বিশ্বাস--বিপদ্ধ ভাবে জীবগোস্বামিপাদ্দকে 
যর্দ কেহ ভাল পাপিয়া থাকেন, তবে একমাত্র চক্রবর্তী মহাশয়। আপনি 
বদ্দি শ্রীজীন গোস্বামীকে ভালবাসেন, তবে সর্বাগ্রে আপনার 
বিশ্বনাথ চক্রনত্ত্রীকে ভালবাদ! বা ভক্তি কর! উচিত। বিশ্বনাথ 
চক্রবন্কীতে ধাহার ঘ্বেষভাব গা্ছে, তিনি কখনই গ্রীজীব গোস্বামিপাদের 
কপাব ভাজন হইতে পারিবেন বাঁলয়া আমার ধারণায় আসে না। 
মামি মার ক বর্লব? আপনি মুপপ্ডিত, একটু বিশেষ ভাবে 
প্রণিধান করিয়া দেখিবেন! শ্রীমভাগবতাদি যে সমস্ত গ্রন্থে গোস্বামি- 
পাদের এবং চক্রবন্তী মহাশয়ের টাকা আছে, তাহাতে সিদ্ধাস্তগত 
উভয়ের কোনও ভেদ না । তাৰ হৃদয়ে “্বধতাৰ পারচ্যাগ করিয়া 
না দেখিজে প্রকৃত মর্্ার্থ অবগত হইতে পার! যায় কিনা সন্দেছ। 
হিংসা, ছ্বেষ, ঈর্ষা, অন্যা, পরশ্রীকাতরতা, লব্ধপদ-পতিষ্ঠাদপ 
অসতগ্রহগণ তক্ষণ মমুষোর হৃদয় আশ্রয় করিয়। থাকে, তক্ষণ কিছুতেই 
গ্রকূত তত্ব অথব| লীগ শ্দৃত্তি হইতে পার না) 

বাবাক্গী মহাশয় আবিষ্টের ন্যায় নহক্ষণ পর্যান্ত এইকপ নান! 
কথা বলিতেছেন। পগ্ডিতজীও নিবিষ্টচিত্তে এতক্ষণ ইহার অমৃত-মধুর, 
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দৈন্যপরিপূর্ণ বাক্যাম্ত পানে বিভোর ছিলেন। যেমন ইহার 
কথ। শেষ হুইল অমনি বলিতে লাগিলেন-_“বাব। ! যথেষ্ট । হইয়াছে, 
আজ পধ্যস্ত আমায় এই ভূল ধারণ! কেহ দুর করিতে পায়ে নাই । 
রাধারাণীর কুপায় আজ তোমার সহিত আলাপ করিয়া! বুঝলাম যে 
যথার্থ ই চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট আমার অপরাধ হুইয়াছে। বাস্তবিকই 
আমি ঈর্ধ্যাপরতন্ত্র হহয়া মহতের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছি । যাহা 
হউক বাবা! তোমায় আশীর্বাদ করি তুমি দীর্ঘ জাবন লাভ করিয়। 
প্রকৃত নুসিদ্ধান্ত দ্বারা জগতের অভাব মোচন কর। তোমার নিকট 
আমার আর একটি ভিন্মণ।* 

বাবাজ। মহাশর করযোড়ে বলিলেন--প্বাবা! এ দাস ৩ 
আপনাদেরই ! কৃপা করিয়া আদেশ করিলেই নিঙ্গেকে ক্ৃতার্থ মনে 
করিব। 

পণ্ডিতজী। "কাল তোমাকে সদলে আমান কুঁটীরে শ্াগরিধারার 
প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে 

বাধাজী। এত আমার পরম সৌভাগ্য! আচ্ছা! তাঙাহ হইবে। 
এ বষয়ে আবার পিমস্্রথ কি? যখন তথন গয়। আপনার শধরামৃত 
পাইলেই ₹ইল। 

এই বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পগুঠজী স্বষ্টাচত্ডে 
আশীর্বাদ করতঃ সকপের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলে সকলে 
দণগ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পণ্ডিত্দী চাশয়া গেলে শ্রীমাধ দাস 
বাবাতী মহাশয় ইহাকে বলিলেন__ণভাই! তুমি ত খুব চালাক 
ছেলে? যাহাকে চৌগাশী ক্রোশের বৈষ্ণবগণ কথাটা বলিতে লাহম 
করেন না-ভয়ে অস্থিগ, সে৯ আতবড় পণ্ডিতটাকে তুমি কিনা একেবারে 
চুপ করাইয়! দিলে! ,ঠিক যেন জল হইরা গেল। বুদ্দাবনে আসিয়া খুখ 
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বুজরুকি দেখাইলে বটে! এ বুজরাঁকর জায়গা নয় ধাব1 1” বাবাজী 
মহাপয় হাসিতে হাসিতে বাঁলণেন--প্বৃন্দাবন বুঞরুকির জায়গা নয় 
কে খলিল? যদি বুগরুকির জায়গা থাকে ত পূর্ণমাত্রায় এখানে 
আছে। আচ্ছা, বল দেখি রাধাগোবিদ্দের কোন্‌ লীর্ঘাটি বুগ্ধরুকি 
নয়? চুরি, ডাকাতি, মথা। প্রবঞ্চনা, লষ্গটতা, শঠতা, তেলকী বুজরুকি 
প্রভৃতির আকরস্থান বৃন্দাবন । বুজরুকি করিতে হয় ত বুন্দাবনেই 
কর। দরকার ।" 

ওখন মাধব দাস বাবাজী মহ।শয পরিহাস পূর্বক বাঁবাজী মহাশয়ের 
পিঠের উপর হাত দিগ| বধিগেন_-পভাই ! শুনিতে পাই তুমি নাকি 
বাঙালায় বু বহু পাত জীবকে উদ্ধার করিয়! প্রেমদীন করিয়াছ। 
এখাধ্ আমর। হাতে পাইয়াছি সহজে ছাড়িব না। আমাদের উদ্ধার 
করিয়া যাহা হয় একট! কাঁরতে হইবে।” বাবাজী মহাশয় রহস্ত কুয়া 
&াঁসতে হাসিতে বলিলেন--“ভাই ! পতিত জীব পাইলে না হয় পতি৩- 
পাবন হওয়া যাইত; কৈ পাইলাম না ত। পতিত পাওয় ত 
দুরের কথা--বুন্দাবনেতে আমি একটিও জীব খুঁজিয়। পাইলাম না|” 

মাধধ। কেন আমরাই যে কলিহত পতিত জাব। 

বাবাজী । ভুল কথা। অগ্রার্কত ও নিত্য চিন্ময় বৃন্দাবনে কখনও 
কি প্রাকৃত জীবের বাস হহতে পারে? তোমর। ত প্রেমময়ীর 
নিত্যদাসী) তাহার প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া ব্রজে বাম পাইম়াছ। বরং 
তোমরাই কৃপা করিয়া! আমাকে রাধারাণীর দীসীগণে গণ্য করতঃ 
বৃ্ণাবনে বাস দিয়! জীবন ধন্ত করাও । 

বাবীজী মহাশয়ের কথা গুনিয়! রসিকদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন, 
“আপনার কথায় আমার মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত হইল। শাস্ত্রে 
আছে যৃন্দাবনলীল। প্রাকৃত বুদ্ধির গোচর নয় ঝা গ্রাক্কত জীবের বৃন্'বনে 
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বাস হয় না। আজকাল এ কথাটা 'ামর! বিশ্বাস করিব কিরূপে(, কারণ 
নিতাস্ত অসচ্চরিন্র, নাস্তিক, থোর পাষণ্ড, অবিশ্বাসী জীবগ্, আট 
দশ টাকা ব্যয় করিয়। রেলে চডিল, আর যথাসময়ে রুন্দাবনে 
আসিয়া যেমন নামিল, অমনি চাকরের উপব আদেশ হইল। চাকর, একটি 
দোতল। ভাড়াটিয়া বাড়ী এক বৎসরের জন্তঠ ভাড' কাঁরল। নাবুরা 
পরম্নূথে বুন্দাবনে বাস কবিতে লাগিলেন ৮ বলুন যাহার! আজন্মকাল 
বৃন্দাবনের লীলা-কথায় কর্ণপাত কর! ত দুবের কণা--শুবিশ্বাস মশ্রন্ধা 
করিয়া আসিতেছিল, তাহার! কিরূপে বৃন্দাবনে পাপ কক্গিল? 
তাহাধিগকে জীব বলিব কি রাধারাণীর দামী বলিৰ্‌? 

বাঁবাজী। দেখুন, ঈশ্বরতত্বে এবং মাধুর্য লীগাতদ্বে অনেক পার্থকা 
আছে। ঈশ্বরতত্ব সার্ধবজন'ন। তাহাতে টপাসক অনুপাসক কিছুই 
ভেদ নাই? কিন্তু লালাতত্তবে উপালক্ক ভেদে লালাব সংক্ষেপ বিস্তার 
বা বিকাশ কইয়া থাকে। শাস্ত্রে বলিয়াছেন -পবুন্দাননের হকুলতা, 
পণ্ড পাথী সমস্ত অপ্রাকৃত। সর্ধবদ। ষড়খতু বর্তমান, চিন্তামণিময় ভূমি, 
কল্প বৃক্ষময় বন) কিন্তু চর্ম-চক্ষে দেশে তারে প্রপঞ্চের সম। চর্াচক্ষ 
শব্দে অন্ুপানকের চক্ষু বুঝিতে হইবে। এইরূপ শাস্ত্রে লীলাতত্ব 
সম্বন্ধ যাবতীয় সিদ্ধান্ত করিষাছেন, সমস্তই উপাপকের পক্ষে । 
বাহার! গোপীভাবেব উপাসক ঠাহারা বুন্দাবনে একমাত্র পরম পুরুষ নন্দ- 
নন্দন গে।পিন্কে পুরুষ বোধ করিয়! আর সমস্তকেই রাধারাণীর দাসা 
ঝলিয়। জ্ঞান করিবেন। পাষণ্ড, ভণ্ড, আস্তিক, লাস্তিক যে কেহই 
রন্দাবনে আগমন করিনেন, উপাসকের পক্ষে সকলেই রাধারাণীর 
পরিকর। কারণ কৃষ্ঝ-স্াকর্ষণ ভিন্ন কেহ বুন্দাবনে আদিতে পার্জবন না; 
আবার কৃষ্ণ, রাধারাণীর পরিকর ভিন্ন কাহাকেও আকর্ষণ করেন না) 
সুতরাং ধে কোন ব্যক্তি বৃন্দবনে আন্থন না কেন সকলেই রাধারাণীর 
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পরিকর । ম্ম্ত কেহ এ কথ! ধারণ। করুন আর নাই করুন, উপাসক দিগের 
মধ্যে একটি দৃঢ় বিশ্বীস না থাকিলে উপাসনা-বিরুদ্ধ হয়। 

এইবূপভাবে নানা কথোপকথন করিতে করিতে সকলে 
বিনোদের মন্দিরে আসিয় উপস্থিত হহলেন। 

একদিন অপরাহ্রে শ্রীযুক্ত রামহরি দাঁস বাবাহ্গী মহাশয় প্রভৃতি 
কয়েকজন মহাতক্াকে সঙ্গে লইয়। বাবাজী মহাশয় কুসুম সরোবরে গমন 
করিলেন। স্টদেশ্ নিজে দর্শন কব! এবং সঙ্গিগণকে দর্শন করান। কুন্থম 
সরোবরে স্টপন্থিত তঈয়াই দাউন্সীর মান্দরের সন্মুখের যে ছত্রিতে শ্ুামদাদ। 
থাকেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াই শ্রামদাদ্াকে বলিলেন--প্গ্যামদাস ! 
বড়ই ক্ষুধ। হইয়াছে কিছু পেন দে ত তাই!” শ্ামদাদা শশব্যন্তে 
কিরূপ কি করিবেন ভাবিতেছেন দেপিয়। ইনি বগিলেন-“শ্ত্য।মদাস ! 
অত ব্স্য হইবার কোনই প্রয়োজন নাঈ, তোমার ঘরে যে গুকৃনে! 
কুটির টুকর1 আছে উহা। হইলেই হটবে 1” 

শ্যাম। আঁমি বনবাপী, আমি পকৃনো রুটি ছাড়া আর কোথায় 
কি পাব ? 

এই বলিয়া দেই সমস্ত রুটির টুকরা? এবং দা'উজীর প্রসাদী একটা 
লাডড, দিবামাত্র ঠিক বালকের গলায় সকলে কাড়াকাড়ি করিক্লা থাঈতে 
লাগিলেন। আনন্দের উৎস ছুঁটিতেছে। সকলেই বিভোর--সকলেরই 
যেন বান্থাশ্থৃতি নাই। আবার 'ঠ আনন্দের মধ্যে বাবাজী মহাশয় এক 
একটা রসপরিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, আর সকলে দ্বিগুপতর 
আনন্দে মাতোয়ার1 হইয়া যাইতেছেন। একটু অবসর পাইয় শ্ামদাদা 
ইছাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“আঁচ্ছা, আপনার সহিত ত আমার কোন 
কালেও পরিচয় নাই, তবে সেদিন আপনি দেখা হঈবামাত্র আমার নাম 
ধরিয়! ডাকিলেন কিরাপে 1” 


শা 


২৫২ চরিত-স্ধা। 


বাবাজী। ভাই! তোমাদের সহিত কি একালের পরিচয়? 
বছকাল হইতে আমর] এইরূপ ভ্রাতৃসন্বন্ধে পরম্পর আনদ্ধ। গ্রেহই 
হইতেছে আকর্ষণের বন্ত। জগতের প্রতোক জীব বা বস্তর; সচিত 
আমরা এই স্নেছপাশে আবদ্ধ থাকি বলিয়াই ইহা ছাড়িয়া! অষ্টদিকে 
অর্থাৎ মুক্তির পথে আমাদের যাইতেই ইচ্ছা হয় না। পরমার্থজগতে 
পর্য্স্ত আমরা পরস্পর মমতাঁপাশে আবদ্ধ হুয়া যৌথিকবূপে সেবাদি 
করিবার প্রার্থনা করিয়৷ থাকি। 

শ্তাম। কৈ আমরা ত সে সমস্ত কিছুই অনুভব করিছে 
পারিন!! 

বাবাজী । প্রাকৃত রাজ্যের নানারূপ আবিলতার মধ্য হইতে মনটাকে 
একটু ভুলিয়া আনিলেই সে স্থিরতা লাভ করে। তখন স্কিরচিত্বে 
অনুভব করিণে সকলেরই বোধগম্য হইয়! থাকে । ভাবিয়' দেখ ন। 
কেন? এক ব্যক্তিকে দেখিবামাত্রই মনে হয় ইহাকে কোথা ৪ 
দেখিয়াছি এবং যেন কত আপনার বলিয়। বোধ হয়| মুৃতরাং জানিতে 


হইসে যে, এই জন্মের পূর্ব জন্মেই ইহার সঙ্গে কোন€ ব্ধপ 


সন্বন্ধ ছিল। 

এইরূপে অনেক রসালাপাদি করতঃ কুন্গম সরোবরের সমস্ত স্থান 
দর্শন কারয়া পরমানন্দিত হৃদয়ে সকলে মিলিয়! শ্রীকুণ্ডে বিনোদের 
মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন। 

ফিরিয়া আমিলেন বটে; কিন্তু ইহার মনটা সেই কুনুমসরোবরেই 
পড়িয়া রহিল। কথায় কথায় প্রা সময়েই বলেন যে--*আমি 
চক্ষু মুদ্রিত করিলে কুন্থমসরোবরের সেই অপূর্বব শোভা চোখের সম্ভুখে 
আসিয়! উপস্থিত ১য়।” এই বলিয়া কুন্গুসরোবরের এবং কুস্থমবনের 
বর্ণনা করিতে থাকেন।, 


রাজর্ধি বনমালী বাবুর সহিত মিলন ও তন্ব-মালোচনা । ২৫৩ 


একদিন প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক 
শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড পরিক্রমা! করিয়া! একেবারে হরিচরণদাস বাবাজী 
মহাশয়ের তজনকুটীরের সম্ুখে গিয়াই মভাত্ব। বলিয়। ডাক দিলেন'। ইহার 
কণ্ঠধবনি শুনিবামাত্র হরিচরণদ্দাস বাবাজী মহাশয় শশব্যন্তে কুটারের দ্বার 
উন্থুক্ত করতঃ ইহার হাত ধরিয়। কুটীরের মধ্যে লইয়! বসাইলেন। বহক্ষণ 
নানারূপ লীলাকথা, মহাপ্রভুর কৃপাঁর কথ, দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের 
কথ। লইয়া আলোচনা হইবার পর ইনি বলিলেন--“ভাই ! তোমার 
শ্রীকৃণ্ডে বাস, মাধুকরী বৃত্বি এবং নিষ্ষিঞ্চন ভাব দর্শনে আমি বড় 
প্রীত হইলাম; কিন্তু যেমন এক কলসী ছুগ্ধের মধ্যে একবিন্দ 
গোমুত্রে সমস্ত বিনষ্ট হয়ঃ তেমনি একটা ব্যবহারে আমার মন কেমন 
হইয়া! গেল।” হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয় অতিশয় ব্যাকুলিত ভাবে 
বলিলেন--প্দাদা! কি হইয়াছে আমি ত ইহার কিছুই অবগত নহি। 
আপনি কূপা করিয়। প্রকাশ করতঃ আমার চিত্ত সংশোধন করুন ।” 

বাবাজী । ভাই! তুমি পণ্ডিত, তোমাকে আর আমি বেণী কি 
বলিব? সেদিন বখন তুমি বিনোদের বাড়ী মাধুকরীর জন্ত গেলে এবং 
সেস্থান হইতে একদোন! ডাল ও একদোনা তরকারী লইলে, তখন 
সেইটা দেখিয়! আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম । কারণ মাধুক'রী বৃত্তির নিয়ম 
তঞ্ররূপ নয়; মধুকর যেমন নিত্য নুতন ফুল হইতে অতি সামান্য ভাবে 
মধু গ্রহণ করতঃ নিজ উদর পুরণ করে, সেইর্ধপ উদর ঝোলা করপাত্র 
করিয়। যাবৎ প্রয়োজন অর্থাৎ নিজ জীবন রক্ষার উপযোগী স্তরব্য গ্রহণ 
করিবে। বিস্ত ষেস্থানে হিনি সুপরিচিত ব! ধেস্থানে ধাহার গ্রতিপত্তি, 
কাঁজগৃছে, বেষ্তাগৃহে, হাটে, বাজারে, পাটোগ়্ারগৃহে, যাজকত্রাহ্মণ 
গুচে, 'শ্শানপালক গৃহে, ব্যাজপ্রাহীর ঘরে, বিশ্বাসধাতকানয়ে, 
খাধগৃছে, দত্তাপহারীর গৃছে এবং গুরুত্রোহীর গৃহে এই চতুর্দশ 


২৫৪ চরিত-নুধা । 


নি 


স্থান হইতে গৃহীত অদ্বের দ্বার শুক্তিদেবী অস্তহিত। হন রিং গৃহীতার 
পতিত হইতে হয়। হয়ত বলিতে পার যে সেস্বানে দিনোদের 
মহাপ্রসাঁদ। সত্য, কিন্তু বিরক্তাশ্রমীর প্রতি মহা প্রতু কি ধলিয়াংছন-_ 

“প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী । | 

কায় মনোবাধ্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ 

সন্ন্যাসীর 'মল্প ছিদ্র সর্ব লোকে গায়। 

শুরুবস্ত্রে মলী বিন্দু যৈছে না লুকায় ॥ 

রায় কহে কত পাপীর ক্ারয়াছ অব্যাহতি। 

ঈশ্বর সেবং তোমার ভক্জ গজপতি ॥ 

প্রভু কহে পুর্ণ যৈছে ছুগ্ধের কলস। 

গ্রাবিন্বু পাতে কেহ না করে পরশ ॥ 

যস্থপি প্রতাপরুদ্র সর্ধ গুণবান। 

তাহারে মলিন করে এক সাজ নাম ॥” 

( চৈঃ চঃ মধ্য খণ্ডে ১২শ পরিচ্ছেদ । ) 
জায় একটা কথা, দ্বেখ ভাই! যেমন তোমার দর্শন পাইঈবামাত্র 
সেবক শশব্যন্তে দুইদোনা ডাল তরকারী ও অন্ঠান্ত বস্ত প্রদান 
করিল, অন্তান্ত মাধুকপী বৈষব আদিলে প্রব্ূপ দেওয়া হয় ক? 
বোধ হয় কখনই নয়। তবেই ভাবিঞ। দেখখ সেস্থানে তুমি বিশেষ 
”রিচিত ও প্রতিপত্ভিপালী, তাহাতে রাজগৃহ । এটা বিরক্ত বৈষণবের 
পক্ষে কতদুর গহিত! 
এই বলিগ্। শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের হাত ছুইখান 

ধরিয়া স্সেহবিগ্পিত কণ্ঠে বলিলেন--পভাই | ছুঃখ করিও ল', 
তোমায় ভার শ্বিজ্ঞ লোকের সামাগ্ ক্রটিকে লোকে বিশেষ ভাবে 
গ্রহণ করিবে। চোষার ভাবনা! কি? তুমি এই আসনে বাঁসয়। 


রাজধি বনমালী বাবুর সহিত মিলন ও তন্ব-আলোচনা । ২৫৫ 


তজন কর্ন, তোমার যাহ। কিছু প্রয়োজন হইবে প্রভু এই স্থানে আনিয়া! 
দিবেন। তাহার নিজ প্রতিজ্ঞ-- “যেইজন ভে মোরে অনন্ত হইয়'। 
তারে ভিক্ষ! দেই মুঞ্ডি মাথায় বহিয়া |” 

এইরূপ বন্ধ কথাবাণডার পর শ্রীহারচরণ দাস বাবাজী মহাশয় গদগদ- 
কণ্ঠে বলিলেন_-*্দাদা | আপনি ক্পা করুন, যেন লাভ, পুজা, 
প্রতিষ্ঠার হাত এড়াইয়। ।নক্ষিঞ্চন ভাবে ব্রজে কাল যাপন করিতে 
পারি। 

বাধাজী। রাধারাণীকে জানাও) তিনি কৃপামযী; নিজ দাসী 
জ্ঞানে যাহা! উপযুক্ত বেধ করিবেন ঠাহান দিবেন। ভয় কি? 

এই খলিয়া স্টভয়ে এক সঙ্গে বিনোদের মন্দিরে প্রত্যাৎসন 
করিলেন। 

শ্যামদাদার সর্বাঙে খোষ হহকাছে; সুতরাং তিনি সকলের 
সঙ্গে বদা ঠা পঙগতাদি করিতে কিছু সঙ্কুচিত হইয়া একটু 
ফাকে ফাকে থাকেন। একদিন মধ্যাহ্কে সকলে বিনোদের মন্দিরে 
মহাগ্রপাদ পাইতে বসিয়াছেন। শ্তামদাসজা একটু দুরে দাড়া আছেন। 
বাবাজী মহাশন্ন উহাকে দেখিক্সাই বলিলেন-_শ্যামদাস! ওখানে 
ঈ1৬াইয়। কেন? পঙ্গতে বস নাহ যে?” শ্যামদাদ! করযোড়ে বঁলিখেন, 
“আমার সব্বাঞ্ে ঘা, আম » কলের মধ্যে বসিবার যোগা নহি । বাৰাঞী 
মহাশয় বাপণেন- আরে ওসব কিছু নয়, মনের বিকার মাত্র, এস 
এস?”  ধলিয়া ' জোর পূর্বক হাত ধরিয়! নিজ বাম পার্থে বয়াইলেন। 
তখন রা বলিলেন “কেমন রোজ রোজ আমাদগকে ফাকি 
দেও, আজ ফেমন শক্ত লোকের হাতে পাড়য়ছ?” বলিয়! বাবাজী 
মহাশর়কে বরিলেন--শ্দেখুন দাদা! শ্তামদাসজী আমাদের জঙ্গে 
মিশেন ন| কেন বলুন দেখি ?* বাধাজী মহাশখ্জ ঘুছ হ1সিয়। বলিলেন--- 


২৫৬ চরিতস্স্ধা । 


“ভাট ! তোমরা হইলে মধুর ভাবের ভাবুক; সুতরাং সকলেরই 
অভিমান রাধারাণীৎ দাসী, আর শ্যামদাস হঈল সগ্য ভাবের ভাবুক ; 
হতরাং ও পুরুষাভিমানী ও ভৌঁমান্দের সঙ্গে মিশিতে পারে কি ? 
ববং আমার সহিত মিশিতে পারে 1” তখন মাধব দাগ লাবাজী বলিলেন-__ 
“তোমারও সখ্য ভাব নাকি ? তাহা হইলে ত 'আমাদেব তোমার সহিত 
মিশামিশি করা হবে না।” 
বাবাজী । মামার কথ! ছেড়ে দাও) আমি তোমাদের সব তত্ত্বেই 
আছি। 
শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। রমিকদাস বাবাজী 
মহাশয় বলিলেন--“এক ব্যক্তি সন তন্বে থাকলে রসনিষ্ঠা থাকিতে 
পারে কি ?” 
বাবাজী । ভাই! আমি নিষ্ঠা টিষ্ঠা বুঝি না। আমি শ্রীনিত্যানন 
দ্াস। নিতাই আমার যখন যেরূপ হইবেন তাহার দাঁসেরও বাধ্য হুইরা 
তাহাই হইতে হইবে । বুন্দাবনদাস বলিয্াছেন-- 
“নাগর নিতাই, নাগরী নিতাঈ, নিতাই কথা! সে কয়॥ 
রাধার মাধুরী, অনঙ্গ মুঞ্ধরী, নিতাই নিতু সে সেবে। 
কোটি শশধর, বদন সুন্দর, সখা সখী বলদেবে ॥ 
নিতাই সুন্দরে, ফোগপীঠে ধরে, রদ্ব সিংহাসন শেজে ! 
বসন নিতাই, ভূষণ নিতাই, বিলসে সখীর মাঝে ॥” 
ইত্যাদি নানারূপ রসপরিপূর্ণ বাকা প্রয়োগ করিতেছেন, আর 
মহাপ্রসাদ সেব! করিতেছেন। আঁনন্দের অবধি নাই! বাবাজী 
মহাশয়ের লীলাখেলার মধ্যে এটুকুই একটু বিশেষত্ব ষে প্রত্যেক 
লীলাটীতে নিজেও যেমন আনন্দিত সর্ধসাধারণেও তেমনি আনন্িত। 
প্রত্যেক কথাটা পরম রযাগ অথচ তন্থসপ্ধলিত। 


রাজর্ধি বনমালী বাবুর সহিত মিলন ও তব্ব-আলোচনা। ২৫৭ 


একদিন বিনোদের মন্দিরে বসিয়া সকলে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, 
এই সময় কাঞ্চন নামক একটা ব্রজবানী একখানি খাতা হাতে লইয়া 
বাবাজী মহাশয়ের নিকট আপিয়া উপস্থিত হইলে ইনি জিজ্ঞাস 
করিলেন_-"বাবা। আপনি কে ?” 

কাঞ্চন। নানা! মে রাঁধাকু গুকা ব্রজবাসী স্থায়। 

বাবাজী মহাশয় “কপা করুন” বলিয়। প্রণাম করতঃ বলিলেন-. 
প্বাবা! আমার নিকট কিছু বপিণার 'শাছে কি 1” 

কাঞ্চন । বোলনে কা আউব ক্যা হায়? মে রাধাকুগ্ডক। ব্রজবাসী 
এছি মেরে বাত। 

তখন হরিচরণ দাস বাবাজী মভাশয় বলিলেন--পইহার ইচ্ছা যে 
ক্পাপনি এক থাতাখানায় একটা নাম লিখিয়া দেন 1% 

বাবান্ধী। ত্বাভাতে কি হইবে? 

হরিচরণ। হষ্টবে আর কি? ইনি আপনার রাধাকুপ্ডের 
বজপানী হইলেন; ম্তরাং আপনার অনুগত যত ভক্ত শ্রীরাধাকুণ্ডে 
আগমন করিবেন, ইনি সকলের তার্থগুর হইবেন এই উদ্দেশ্য | 

বাপাজ্জা মহাশয় হৃষ্টচিত্তে ধলিলেন--“আজ হইতেই ইনি আমার 
শীর্ঘগুরু হলেন” 

তারচরণ। তাহা ভষঈলে উহার খাতায় আপনার নামটা 
| শিখিযা দিন। 

বাবালী। ভাই! যাহ! পিাঁণতে হয় তুমি লিখিয়া দাও, আমি 
শাম গাক্ষব করিয়া! দিছোছ। 

হ'রচরণদাস বাপাঁজী মহাশয় যথাধথকপে লাখয়া দিলে ইনি তাহার 
নীচ নিঞ্জের নামটা সহি কাঁরয়া ফণীকে ত্রিশটী টাঁক। ব্রজবামীকে 
প্রণামা দিতে বলিলেন। ফণীও ইহাধ আদেশানুযায়ী কার্য কিল। 


০ চরিতন্স্ুধা। 


একদিন অতি প্রত্যুষে নিজ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্বক পুনর্ববার 
অত্তি গম্ভীরভাবে শন করিয়। রহিলেন। লা্গগণের মধ্যে | কাহারও 
ইছাকে ডাকিবার সাহস হইতেছে না) ইত্যবসরে শ্রীমাধবদাস! বাবাজী 
মহাশয় উপস্থিত হইয়। বলিলেন,--প্কি রকম? দাদ|! এখনও ষে শয়নে 
আছেন! শরীরে কোনও অন্ধ হইয়াছে কি 1?" ইনি কোন উত্তর দিলেন 
ন। দেখিয়া! শীরবে নিকটে বলিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে ইনি ঠিক 
বালকেব স্তায় রোদন করিতে করিতে মাধব্দান বাবাজী মহাশয়ের গলা 
জড়াইব! ধাঁরয়া বণিতে লাগিলেন--“ভাই ! আমি শ্রারাধাগোবিন্দ 
দর্শন মানসে শ্রবৃন্দাবন আসি নাই। আমি তোমাদের ন্যায় কয়েকটা 
প্রাণের লোককে দেখিবার জন্তু এখানে আদমিয়াছি। আমি 
তোমার্দিগকে পাইয়া যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেছি, তা ভাষায় 
ব্যক্ত করা! অসম্ভব ।” বাস্তবিকই শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থানকালে শ্রীযুক্ধ রাম- 
হন্সিদাস বাবাজী, ভরিচরণদ্দাস বাবাজী, মাধব্দাস বাবাজী, রসিকদাস 
বাবাজী, স্তামদাদ বারাজী, বনমালী রায়, কামিনী বাবু, ভূঞা মহাশয় 
প্রভৃতি মহাত্মাগণের সহিত প্রার মাসাবধি কাল বাবাজী মহাশয় যেরূপ 
গ্ররগানন্দ উপভোগ করিক্লাছেন এবং করাইয়াছেন, তাহার শতাংশের 
একা ংশও ব্যক্ত করিবার ভাষ! নাই। মহাত্মাদিগের ক্কপাশ্প্রভাবে যে 
স্ক্কাতবান্গণ দেই লীলার কি ধিঃৎ মাত্রও অন্কুভব কথ্গিয়াছেন তীহারাই 
ধন্ত। তাহারাই বুঝিতে পারিবেন যে লীলাখেলার সহস্রাংশের 
একাংশও জিখ। হয় নাই। ্‌ 


প্রীধাম পুরী প্রত্যাবর্তন 


শ্ীরাখাকুণ্ডে বিনোদবিহারী জীউর মন্দিরে এইরূপ পরমানগে 
কয়েকদিন কাটিক্স। *গেল। একদির মধ্যাক্চ সময় বাঁবাজী মহাশয 


জ্রীধাম পুরী প্রত্যাবর্তন ২৫৯ 


হিনোদের মন্দিরে মহাপ্রদাদ পাতে পাইতে লাশ্গ্গদকণ্ঠে 
সকলের নিকট শ্রীধাম পুরী যাইবার জন্ত বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। 
হঠাৎ এইরূপ মর্মভেদী বাক্য শ্রবণে সকলেই অতিশয় হুঃখিত 
চিত্তে বলিতে গাগিলেন--*দাদ।! এত শ্রী আমাদিগকে এরূপ 
কষ্ট দেওয়া! কি আপনার উচিত? আমরা আশ! করিয়াছি বেবেনী 
দিন না হইলেও অন্ততঃ আরও একমাস কাল এই মধুময় সঙ্গ হইতে 
বঞ্চিত হইব না। কিন্তু আব হঠাৎ এরূপ বজ্জমম বাক্য প্রয়োগ করাতে 
আমাদের প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।” বনমানী বাধু বলিলেন-- 
“দাঁদ।! আপনি আর যাহ! কিছু বলিবেন আমি পালন করিতে বাঁধা 
হব; কিন্তু আপঝার এট আদ্বেশটা আমি কিছুতেই গুনিব না। এখন 
কিছুতেই যাঁওয়। হইবে না। আমার বিনীত প্রার্থন৷ যে অন্ততঃ আর 
কয়েকদিন এইন্থানে থাকিয়া বিনোদ বিনোদিনীকে সুখী করুন এবং 
যেই বঙ্কে জাহরাও গর্দানন্দ লাভ করি।” 

বাবাজী । ভাই! আষার কেমন এক প্রকার অভ্যাস থে-- 
মামি বিন এক জায়গায» থাকিতে পারি না । এ ষাঞ্জায় নিতাইটাদ বোঁধ 
হয় আর রাখিবেন না। ভয় কি? ভাই! এ ত দ্ব”দিনের মায়া-সন্বন্ধ 
নয়। এটা পরমার্থ ষন্বন্ধ) উ&। জীবনে মরণে সমান ভাবে বর্তমান 
থাকিবে । কতবার আসিব চিন্তা কি? আজ বুন্াবন যাইতে দাও। 

রাজধি আর বাধ! দিতে ন। পারিয়। অনিচ্ছাসত্বে অগত্যা কামিনী 
খাবুকে বলিবেন--প্ক্াগামী কল্য সপরিকরে দাদাকে বৃন্দাবন যাইবার 
ব্যবস্থা কিয়! দাও।” কামিনী বাবুও রাজধির কষান্ঞানুষাত়ী কার্ধা করিতে 
লাগিজেন। মকছোয জন্ধুরোধে সেদিন আর বৃন্দাবন যাওয়। হইল না। 

পরদিবস প্রাতেই রওন! হইবেন, এই সহ রাঁজিধি বলিলেন-__ 
'অন্ততঃ এই বেজাটী বিনোদের মহাগ্রসাদ মেধ) করিয়। যাইতে 


২৬০ চরিত-সুধ1। 


হুইবে।* বিশেষ কাতর ভাবে এইব্বপ প্রার্থনা করিলে ইনি প্রীতির বন্ধন 
ছাড়াইতে ন! পারিয় ক্গান-আহ্কিকাদি শেষ করতঃ যথাসময়ে | বিনোদের 
মহা প্রসাদ গ্রহণ পূর্বক বেলা অনুমান ছুইটার সময় মধুর বাক 
সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পুর্ব্বক বুন্দাবনে রওনা হইলেন। ইহার 
মধুময় সঙ্গ ছাড়িতে ন! পারিয়া শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজী, হরিচরণদাস 
বাবাজী, মাধবদাস বাবাজী, রসিকদাস বাবাজী, বনমালী রায়, কামিনী 
বাবু প্রভৃতি মহাত্মাগণ নানাবিধ আলাপ করিতে করিতে ঠিক মগ্্রমুদ্ধের 
নায় গোবর্ঘন পধ্যস্ত ইহার অনুগমন করিলেন । গিরিরাজের দর্শন পাই বা. 
মাত্র সকলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় বনমালা 
রায়কে আলিঙ্গনপূর্ববক সাশ্রুগৰগদকঠে বলিলেন--”ভাই বননালী ! 
অত কাতর কেন? নিতাইচাদের উচ্ছায় আবার বত শীঘ্র হয় আসিতেছি, 
চিন্তা কি? যে সমন্ত মহাতআ্মাগণের সঙ্গ পাইয়া, অনেকের ভাগ্যে এক্প 
মিলন অসম্ভব; শ্থতরাং যোগমায়ার কৃপদত্ত মহাত্মাগণের সঙ্গে নিতানীল! 
প্রকটরূপে অনুভব করতঃ বিনোদের (নব! কর। বাহ্থিক এবং আন্তরিক 
আঁচার-ব্যবহার এক করিতে চেষ্টা কর। সঞ্চারী ভাবকে স্থায়ী করিয়া 
যাহাতে স্বভাবে পরিণত করিতে পার সেই চেষ্টা কর। উপাসনারাো 
সাধকের ভাব, স্বভাব এবং স্বরূপ এই ভ্রিবিধ দেহ; তম্মধো যদি ভা? 
এবং স্বভাব গঠিত হয় তবে স্বরূপের '্ন্ত কোনওরূপ বাধ। হইতে পাবে 
না। শাস্ত্রে বলিয়াছেন-_শ্বরূপতোহন্যাকারেইপি ভাবস্বভাবয়োঃ 
স্থায়িত্বে আগ কার্য্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ।” ইত্যাদি নানানধপ মুছুমধুর বাকো 
সকলের মন শান্ত করতঃ সকলকে বিদায় দিয়া সগণে বৃন্ধাবন গণন 
করিলেন। উার। সকলেই বিমর্ষচিত্তে প্রীয়াধাকুণ্ডে গমন করিলেন 
কিন্তু শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাদ্ী এবং মাধবদাস বাবাজী ইহার সঙ্গে 
বৃন্দাবন গমন করিলেন। 


শ্রীধাম পুরী প্রতাবর্তন। ২৬১ 


পরদিনই পুরী রওনা হইবার উদ্যোগ হইতেছে, এই সময় 
গণেশবাবু প্রতৃতি কয়েকজন তত্রলোক আসিয়া ইহাকে বলিলেন- 
“আজে! আজ আপনার যাওয়! হইবে না) কারণ প্রভুগাদ মদন 
গোপাল গোম্বামী মহাশয় ধামলাভ করিয়াছেন। আগামী কল্য সেই 
উপলক্ষে নূতন সীতানাথ হইতে সাত সম্প্রদায় সংকার্ডন বাহির হইবে, 
তাহাতে আপনার যোগ না দিলে চাঁলবে না।” জপাদ মদনগোপাল 
গ্রতুর অপ্রকটের কথ শুনিয়া ইনি বড়ই মর্মাহত হইয়া বলিলেন-_ 
"সে ত আমার পরম সৌভাগ্য | কাল কখন কীর্তন বাহির 
হইবে 1” | 

গণেশ। বোধ হয় সাড়ে চারিটার সময় বাহির হইবে; তবে 
এ স্থান হইতে অন্ততঃ চারিটার মময় বাচির না হইলে ঠিক সময় গিয়া 
পৌঁছান যাইবে না। | 

ইত্যাদি নানারপ প্রসঙ্গের পর সকলে নিজ নিজ নিত্যরৃত্য 
করিতে গমন করিলেন। পরদিবস অপরাহ্ণ অনুমান চারিটার সময় 
মূ রামহরিদাস বাবাজী, মাধবদাস বাবাজী, গণেশ বাবু প্রত্ৃতি 
বছলোক সঙ্গে বাবাজী মহাশয় নূতন সীতানাথে গিঙ্ উপস্থিত 


হউলেন। সকলেই ইহার অপেক্ষায় ছিলেন। ইনি উপস্থিত হইবামান্র 


কীর্ডন বাহির হইতে লাগিল। একে একে ছয় সম্প্রদায় কীর্তন 
বাহির হইয়া গেলে ইনি নিশান খুস্তি সহ কীর্তন বাহির হইলেন। 

অন্তান্ত বীর্ডনীযাগণ নানারপ নুরতাললয়-সংযোগে কীর্তন 
করিতেছেন) কাজেই ইচ্ছ! থাকিলেও সর্বসাধারণের তাগো লে কার্ডনে 
যোগ দেওয়! ঘুটিতেছে ন1। ইহার কীর্ধনে সে সমস্ত ঝঞ্ধাট নাই; 
ইতরাং ইহার সঙ্গে বুলোক। আবালবৃদ্ধ-যুবা! সকলেই প্রাণ খুলিয় 
নামে যোগ দিতেছে। যেন আনদের সাগর উথলিয়াছে। হখানিরমে 


২৬২ চরিত-নুধা । 


বমখগ্ীর নিকট সংকীর্ভন উপস্থিত হইবামাত্র ঈগোপেশবর প্রত নী আগিয়া 
কীর্তনে যোগ দিলেন । বাবাজী মহাশয় অবধূতকে দেখিবামাজ্ প্রোমগদগদ- 
ভাবে উহ্াকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয্নের স্পর্শে উভয়ে ' বিভোর, 
উভয় দেহে সমকালীন স্বারত্বক বিকারগণ বূপভাবে গ্রকাশ পাইতেছে 
যে, দেখিয়া উপস্থিত লোক সকল বিন্মিত হইতেছে । এক একটী হুষ্কার- 
ধ্বনিতে যেন বুন্দাবনভূমি বিকম্পিত] হহতেছেন। নানের রোল দ্বগুণতর 
প্রবল বেগ ধারণ করিয়া ক্রমেষ্ট যেন বন্ধিত হহতে লাগিল। সংকীর্ভন 
ক্রমে ধারে ধারে অগ্রসর হইতে হইতে শ্রীনবাস আচার্ধ্য প্রভুর কুঞ্জের 
সমীপবন্তী হইবামাত্র যেন ভাবের উচ্ছ্ধাস আরও বুদ্ধি পাইতে লাগল । 
কা্ারই যেন খাহাস্বতি নাই। সকলেই উন্মত্তের নায় উদদণ্ড নৃত্য 
করিতেছেন । অন্থান্ত কার্তনসম্প্রদায়ও আমিয়। একন্র মিলিত হইল। 
সে এক অপূর্ব আনন্দ ! বুন্দাবনভ্াম পদভরে টলমলায়মান; খোল, 
করভাল, ঝাঁজ এবং গগনভেদী নামের ধ্বনিতে দশদিক মুখরি *) 
বৃন্দাবনের পণ্ডপাখী, তরুলতাও আক যেন কেমন একপ্রকার নুতন ভাবে 
বিভাবিত। চারদিক লোকে লোকারপ্য। সকলে পঃস্পর বলানলি 
করিতেছে যে--”“নগর কীর্ডনে, আমর! বারমাসই ভ্রমণ করিয়া থাক) 
কিন্ধু এ জাতীয় আনন্দ ত আমর! আর কখনও অন্ুতবৰ করি নাই? 
এদম কি এরূপ আনন্দ যে নগপ্পকীর্তনে হইতে পারে আমাদের ত 
এ ধারণাই ছিল ন1,” বহুক্ষণ এইরূপ উদ্দগ্ড নৃত্য করিতে করিতে 
বথানির়মে বৃঙ্গাবন পরিক্রমা করতঃ নূতন সীভানাথে আসিয়া! কার্ডন 
মাগ্ত করিলেন। 

পরদিবস বাবাঞ্জা মহাশয় বৃন্দাবনবাসী আবাল-বৃদ্ধ-যুবা, স্ত্রী-পুরুধ এমন 
কি গুরুলতা, পশুপাখীদিগ্রের নিকট পর্য্স্ত করধোড়ে বিনকবাকো নি 
ব্যবহারজনিত দোষ ক্ষমা প্রার্থনা! করতঃ দুবৎ প্রতি পূর্বক বিদা 


শ্রীধাম- পুরী প্রত্যাবর্তন। ২৩৩ 
গ্রহণ করিয়! সন্ধ্যার সময় শ্রীধামপুরী রওনা হইলেন। যথাসময়ে গাড়ী 
হাওড়া ষ্টেশনে পছছিলে সকলেই নামিয়। কোথায় যাওয়া হইবে জিজ্ঞাস। 
করায় বাঁবাজী মহাশয় বলিলেন-_“যখন কালই পুরী যাওয়া! হইবে, তখন 
আর সহরের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই) আজ এই 
নিকটবর্তী ধর্মশালার থাক! যাক্‌।” বিয়া মাড়ওয়ারীদিগের ধর্মশালায় 
গমন করিলেন। সঙ্গিগণ ঠাকুরের ভোগরাগের যোগাড় করিতে 
লাগিলেন। ইনি ন্নান'আহিকাদি শেষ করিয়া নামকীর্তঘন আস্ত 
করিলেন। প্রাঃ ছুই ঘণ্ট| সময় প্জয় জয় নিত্যানন্ন* কীর্তন করিয়া 
মহাপ্রসাদ গ্রচণপূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে একটী 
শ্লোক কলুটোল! কুঞ্জণাবুদের বাড়ী গিয়। পুলিনদাদাকে বলিধেন, 
“আজ সকাল বেল! অনেক লোক সঙ্গে বাধাজী মহাশয়কে হাওড় 
ষ্টেশনে নামিতে দেখিলাম ।” 

পুলিন। কোন্‌ দিকে গেলেন বগিতে পাব? 

ভদ্র। না, আমি ত বিশেষ কোন খবর লইতে পারি নাই? কারণ 
আমার সঙ্গে নানারপ ঝঞ্চাট থাকার আমি যাইয়। তাহার সহিত দেখা 
করিতে পারলাম দা; কিন্তু যেন মাড়ওয়ারীদিগের ধর্মশালার দিকে 
বাচতে দেখিলাম। 

পুলিন দাদা আর কোন কথ! না বলিয় হাওড়া ষ্টেশনে রওন| হইলেন। 
পূর্বোক্ত ভদ্রলোকটীর কথানুযায়ী সর্ব গ্রথম মাড়ওয়ারাদিগের ধর্মশাগায় 
গিয়। দেখেন যে বাঁধাজী মহাশয় একটা ঘরে একাকী আপাদমস্তক চাদর 
টাকা দিয়া শয়ন করিয়। আছেন। পুলিন দাদা! নীরবে এক পার্থ 
াড়াইয়। আছেন, এইট সমক্স ইনি মুখের চাধর খুলিয়! বগিলেন--.”কিরে 
গুলিন | তুই কখন এলি 1” 

পুলিন। আজ্ঞে! গ্রার আধ ঘণ্টা হইবে। * 


২৬৪ চরিত-নৃধা। ূ 
ূ 


বাবাজী । আমি এখানে আসিয়াছি তোকে কে বলিল? ) 

পুলিন। আজ্ে! একটা ভদ্রলোক আপনাকে ষ্টেশনে ৷ নামিতে 
দেখিয়াছেন ;: তবে কোথায় আছেন একথা সঠিক কিছুই বলিতে পারেন 
নাই। আপনি একেবারে কাহাকেও কিছু সংবাদ না দয়া ধর্শাজায় 
অসিয়! রহিলেন ষে! আমরা কি আপনার কেউ নই? 

বাবাজা। নারে পাগল! আমি কলা গ্রাতের গাড়ীতে পুরী 
যাইব বলিয়া আর তোদের সংবাদ দেই নাই ব| সহরের ভিতর প্রবেশ 
করি নাই। 

পুলিন। সে সব হইবে না। মায়ের অনুরোধ, একপার আমাদের 
বাড়া যাইতে হইবে । 

বাবাজী । আগামী কল্য আমাকে পুরী যাইতেই হইবে । আচ্৮া, 
গাড়ী লইয়া মাস, একবার মায়ের সভিত দেখা করিয়া আস। (প্রেম 
দাদাকে ) তোমর! প্রস্তুত থাকিবে আমি শীপ্রই আ[সিতেছি, যেন কাল 
পুরা যাওয়ার কোনরূপ ৰাধা না ঘটে। 

প্রেমদাদ। বলিলেন--”"আপনি আিলেই সব ঠিক হয়! যাইবে ।” 
এইক্সপ কথাবার্তা হইতেছে, ইত্যবসরে পুলিন দাদা ছইখানি গাড়া 
লহয়্া 'আলিলে রামদাদা, ফণী, রাধাবিনোদ প্রভৃতি কয়েকজন 
সঙ্গীকে লইয়। ইনি কলুটোলাম্স গমন করিপেন। কলুটোলায় পহুছিয়! 
সকঞের সহত নানারূপ ভগবৎপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল। একঞন বাবু 
জিজ্ঞাসা করিলেন--“আজ্ঞে! আজকাল বুন্দাবনের স্বাস্থা ক্রিপ? 

বাবাজা। বাব! বৃন্দাবন অপ্রাকৃত চিন্ময় ভূমি, সেম্থানে সর্বদার 
তরে যড়খতু বর্তমান; স্তরাং সেশ্কান কখনই অস্থান্থাকর হইতে 
পারে না। তবে যেটুকু প্রারুত চক্ষে দেখা যার সেটা কেবল অধিকারা 
ভেদে মাত্র। * 
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বাবু। আজ্ঞে! স্থান ত সমস্তই এককনপ, তাহার মধ্যে প্রাকৃত 
অপ্রাক্কত ভেদ কি আমি ত কিছুই বুঝিলাম না। আচ্ছা যেটিকে 
আপনারা অপ্রা্ৃতত বলেন, তাহার সহিত এই সামান্ত বস্তুগত কোনওরূপ 
পার্থক্য আছে কি? অর্থাৎ এ দেশের গাছপালা, লতাপাতার সহিত্ত 
বুদদাবনের গাছপালা, লতা-পাতাপ্প আকার-গ্রকার বা রূপ-গুণগত 
কোনও পার্থক্য দেখা যায় কি? 

বাবাজী । পার্থক্য মাছে বৈ কি! তবে ব্রষ্টার চক্ষুর তারতম্য 
থাক! চাক এবং চিত্তবুত্তর প্রকারভেদ চাই। যেমন এক দোকান 
হইতে খাঁরদ করা চাল, ডাল প্রভৃতি দ্বার একই প্রকারে অগ্নি, জল 
সহযোগে প্রস্তুত অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতির অর্ধাংশ তুলসী পত্র দ্বারা যেমন 
শগধানকে নিবেদন করা হহল অমান উহ! চিন্ময় হইল। যদ্দিচ রূপগত 
কোন পার্থক্য হইল না বটে, কিন্তু গুণগত অনেক পার্থক্য বা আধিক্য 
ঠইল | আনবেদিত অংশে স্পর্শদোষ দ্রব্যগুণ থাকিল, আর নিবেদি- 
ঠাংশে অগ্রাকৃত চিন্ময় ভগবদধরামূত সঞ্চার হওয়ায় উহ্ছার হেয়াংশ 
দু হইয়া একমাত্র উপাদেয়াংন রহিল । এইরূপ যদি দৃষ্টাংশে চিন্ময় ধামের 
ব্দাদির সহিত প্রাকৃত বৃক্ষাদর আকারগত কোনওরপ পার্থক্য ন। 
থাকুক? কিন্তু গুণগত পার্থকা অনেক। 

বাবু। এইটী কি সাব্বজজনীন ন৷ ব্যাক্তগত? 

বাবাজী । সার্বজনীন কিনুপে বলা হইতে পারে? কারণ 
শান্্কারগণ বলিয়াছেন--পচিস্তামণিময় তুমি, কর্পবৃক্ষ বন। চর্ম চক্ষে 
দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥” অন্ধত্র “দৌথয়া ন। গ্নেখে যত অভক্তের 
গণ। উলুকে না দেখে যৈছে হূর্যের কিরণ।” সুতরাং ধাম, মহাপ্রসাদ, 
নাম, শ্রীমৃত্বি, বৈষ্ণব, ত্রাঙ্গণ গ্রভৃতিতে নিত্য অপ্রারকত চি বুদ্ধি 
স্থায়ী রাখাই লাধকগণের সাধন। যা্দও আপন্দি স্বাভাবিক কথায় 
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বৃন্দাবনের স্বাস্থোর কথা জিজ্ঞাসা করির়্াছেন সত্য; কি আমার 
সেইরূপ স্বাভাবিক ভাব ন্বদয়ে আনিতে গেলে উপাসনার বাধাত 
হয়। তাই আমি আপনার কথার ঠিক সন্তোষজনক উত্তর 
দিতে পারিলাম না বপিয়া ত্রঃখ করিবেন না । | 
টত্যাদি নানারূপ কথোপকথনে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। পুলিন 
দাদাদের বাটাধ সকলেব অনুরোধে সেদিন সে স্থানে থাকিতে 
হইল। পরদিন ষখাদময়ে ষ্টেশনে আনিয়া সঙ্গিগণ সমভিবাযারে শ্রীধাম 
পুরীর গাঁভীতে উঠিলেন। পরদিন যথাসময়ে গাঁড়ী পুরী ষ্টেশনে পৌছিলে 
ইহাব! সকলে নাম করিতে করিতে ঝীজলীটা মঠে আসিয়া পৌছিলেন। 
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কয়েকদিন পরে '্াজ আবার পুরীতে নৃতন আনন্দ। পুরীবাসী 
আবাল-বৃদ্ধ-যুবা, স্্রী-পুরুষ সকলেই যেন আনন্দে মাতোয়ারা । বাবাজী 
মহাশয় অতি গ্রত্যুষে মানাদি নিজ নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্বক কীর্তন লইয়া 
্রীজগল্পাথের মন্দিরে গমন করিলেন। যাবার সময় রাস্তায় ধাঙ্চার 
সহিত দেখ! হইতেছে, তিনিই আত্মহারা ভাবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে গমন 
করিতেছেন । পরস্পর দর্শন, ম্পর্শন, মালাপ, বগুবৰৎ,প্রেমালিঙ্গন প্রভৃতির 
জন্য শ্রীমন্দিরে পহুছিতে অনেক বেল! হইয়া গেল । মন্দিরে উপস্থিত হইয়াই 
জগমোহনে উদ্দগড কীর্তন মারস্ভ করিলেন। নিয়মসেব! শেষ হইয়! 
গিয়াছে ; সুতরাং তখনও বিদেশী যাত্রিক অনেক রহিয়াছে । জগমোহন 
লোকে লোকারণ্য। কি বিদেশী, কি দেশী সকলেই আজ যেন ফেমন 
এক প্রকার নূতন আনন্দে বিভোর ! কাহারই বান্শ্বতি নাই। কেহব 
কীর্তনে মৃত্য করিতে করিতে ঠিক বালকের স্তায় উচ্চৈঃম্বরে রোদন 
করিতেছে, আবার কেছ বা! কীর্তনে গড়াগড়ি দিয়। বাবাজী মহাশয়ের 
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চরণ বক্ষে ধারণ করতঃ নিজ্রেকে কৃতার্থ মনে করিতেছে, কেহ বা 
অচৈতগ্ত হুইয়। পড়িতেছে, কেহ ব| কাহাকেও কোলে করিয়া 
বৃত্য করিতেছে। সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা! বেলা প্রায় 
এগারটা পর্য্যস্ত এইরূপ সংকীর্তনানন্দ উপভোগ কারয়! কীর্তন 
করিতে করিতে গম্ভীর, গঙ্জামাতা মঠ, সিদ্ধ বকুল মঠ প্রভৃতি 
স্থান দর্শন, দণ্ডবং ও পরিক্রম! পূর্বক যেমন সিংহদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়াছেনঃ অমনি গল্ভীরার অধিকারী শ্রীহরিতজন দাস বাঁণাজী 
মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি স্হাকে দেখিবামান্ পরমানন্দ 
সহকারে বলিলেন-_“দেখুন, আগামী কল্য পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা বাহির 
হইবে। অনেক লোকেরই অভিলাষ ধে আপনি সংকীর্তন লহয়া ষান। 
গত বৎসর শরীর অন্ুস্থ থাকার দরুণ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই? 
এ বৎসর আপনাকে যাইঈতেই হইবে” বাবাজী মহাশয় হষ্টচিততে 
কলিলেন--”এ ত আমার পরম সৌভাগ্য ! অধমের প্রতি আপনাদ্দের এত 
কপ আছে বলিয়াই ত আমি সুদুর দেশে চলিয়। গেলেও আপনারা 
আকর্ষণ করিয়া! ঠিক সময়মত লইয়া আসেন। কখন বাছির 
হওয়। হইবে ?* 

ইরিভজম। বত সকালে হয় চেষ্টা! করিব। 

বাবাজী । নিতাষ্টএর ইচ্ছায় আমি কীর্তন লইয়া প্রাতে মন্দিরে 
আসিব তারপর যখন মহাপ্রভুর ইচ্ছা হয় হইবে। 

হরিতজন। আচ্ছা, আমিও কীর্ভনমণ্ডলী সহ মন্দিরেই আসিব। 

ইত্যাদি মানা কথোপকথনের পর তধিকারী মহাশর চবিয়৷ গেলেন। 
ইছারাও কীর্তন লইয়! ঝাঁজপীটা মঠে আগমন করিলেন। 

পরদিখন যথাসময়ে শ্রীজগর্লাথদেবের মন্দির হইতে পরিক্রমা বাহির 
হইল। গভভীরার কীর্তনদল অগ্রে অগ্রে গমন' করিতেছেন, ইহার। 
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ততপশ্চাতে যাইতেছেন। বছুলোক সমবেত হইয়াছে। ৪ 
পরিক্রম। প্রতি বসরই বাহির হয়; কিন্তু এ বৎসর যেরনপ রা হইতে 
লাগিল, অন্ত কোন বৎসর এরূপ আনন হয় নাই। এত লোকসংখ্যাও 
আর কোন বৎসর হয় নাই। পঞ্চক্রোশবাসী লোকসকল যেন পরমানন্দে 
মাতোয়ার] হয়া গেল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিত! সকলেই একবাক্যে বলিতে 
লাগিল, “পরিক্রমা এরূপ আনন্দ হইতে পারে আমাদের এরূপ 
ধারণাই ছিল ন। | সড় বাবাজী মহাশয়ের কপার এত আনন্দ ।” বালকগণ 
আপনশাবা ভাবে ইহার কার্তনের অগ্রে অগ্রে নৃতা করিতে করিতে 
এক একবার এরূপ ভাবে হখ্ধিবনি করিতেছে যে, গ্রামস্থ সকলেই 
নিজ নিজ ব্যাপার ত্যাগ কারয়া আসিয়৷ কীর্তনে যোগ দ্রিতেছে। যে 
একবার কীর্ভনের মধ্যে গিয়া ইচার দর্শন পাইয়াছে বা সেই মন- 
প্রাণমাতান নামের ধ্বনি গুনিতেছে, সে আর ইহাদিগকে ছাড়িয়া 
স্থানাস্তরে গমন করিতে সমর্থ হইতেছে ন1। 

বেলা অতিরিক্ত হওয়াগ দরুণ সকলে একটী বটবৃক্ষতলে বিশ্রাম 
করিতে লাগিলেন । ইপ্যবসরে একজন ভক্ত ছুইটী বোঝারির মাথায় 
দিয়া পীঠাপান! প্রভৃতি জগন্নাথের নানারূপ মা প্রসাদ আনিয়া উপস্থিত 
কগিলেন | মহাপ্রপাদ দর্শনমাত্র সকলে পরমানন্দে প্রণাম বন্দনা পুর্ববক 
শ্রীজগরাথদেবের জয় দিতে লাগিলেন অধিকারী মহাশয় ভক্তটীর 
প্রার্থনানুসারে যথাযোগ্য ভাবে সকলকে বসাইয়া যথাযথরূপে পঙ্গত 
করাইয়া দিলেন। মহাগ্রসাদাদি পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামাস্তে সেম্থান 
হইতে রওনা হইয়া বেল! অনুমান সাড়ে তিনটার সময় আসিয়! 
সিংহদ্বারে পনুছিলেন। আনন্দের অবধি নাই। সকলে পরমাননদে 
শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের বাছির বেড়া পরিক্রম! পূর্বক নিজ নিজ বাসায় 
গমন করিলেন। ৰ 
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বাবাজী মহাশর প্রত্যছই সংকীর্ভন লইয়া জগন্নাথের মন্দিরে গমন 
করেন। আজ কয়েকদিন হইল সঙ্গিগণের উপর কীর্ডনের ভারার্পণ 
পূর্বক নিজে অতি প্রত্যুষে ফমীকে সঙ্গে লয়! সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে 
যান। আর্ত গম্ভীরভাব-_-কোনই কথাবার্তা নাই। চক্রতীর্থের 
নিকট গিয়া দক্ষিণাভিমুখা হয়া উদ্ধদিকে চাহিয়। প্রা আধঘণ্ট। 
অর্ধস্কটভাবে করযোড়ে নানারূপ স্তবস্ততি করেন। বালক ফণী 
পিছনে দঈীড়াইয়। সমস্ত্ট পেপে) কিন্তু কিছুত বলিবার সাহস পায় 
না। এইরূপ ভাবে কয়েকদিন যায়, একদিন শেষরাত্রে উঠিয়া পুর্বববৎ 
রওন। হইবার সময় ফণা সঙ্গে যাতে চাহিলে তাহাকে নিষেধ করিয়। 
একাকী অতি ভ্রতগতি বাতির হইয়া গেলেন । বেলা অনুমান দশটার 
সময় 'একগাছি কাল রঙের বাক' লাঠি কাধের উপর করিয়া মঠে 
আসিয়া উপাস্থত হইলেন এবং অতি গম্ভাপভাবে ঠাকুরমন্দিরের বারান্দার 
উপর বসিলেন। চক্ষুঃইটী রক্তণর্ণ « সঞ্জল। নীরবে বাসয়৷ আছেন। 
সঙ্গগণ সকলেই উপস্থিত; কিন্তু কেহই কিছু জিজ্ঞাসা কারবার সাহস 
পাইতেছেন না! প্রায় আধ খন্ট পরে গদগদ্কণ্ঠে ললিতাদাসীকে 
ডাকিছা বলিলেন-_«.দখ এট আনগুদেপকে অতি সাবধানে রাখিয়। দাও 
ইভার বৃত্তাপ্ত পরে বলিব। ত্যন কোনরূপ অযদ্ব না হয়।” ললিতাদাসী 
ইহার আদেশান্ুষায়ী লাঠিগাছটী লইয়া ঠাকুরমন্দিরে রাখিলেন। 
বাঝাঞ্জী মহাশয় ষেন কেমন আনমনা 'আনমন| ভাবে স্নানার্দি শেষ করতঃ 
মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্বক বিশ্রাম কগিবেন। 

পরদিবদ ঠাকুরের মন্গল-আরতির পর পূর্বোক্ত লাঠীগাছটা সঙ্গে 
লইয়। অমুদ্রের দিকে বেড়াইতে পাঁতিথ হইলেন। শ্্ীমান্‌ ফণী সঙ্গে 
আছে । ক্রমে চত্ত্রতীর্থের [নকট উপস্থিত হইয়। লাঠিগাছটা দক্ষিণ 
বন্ধের উপরে রাখিয়া করযোড়ে দাক্ষপাভিমুখে অবস্থান পূর্বক উর্ধদিকে 


২৭০ চরিত-নুধা । 
দৃষ্টিপাত করতঃ প্রায় পনের মি'নট কাল অর্ধাস্ফুট ভাষার কি যেন কি 
স্ভৰ করিয়া! লাঠিখাছটী সজোরে সমুক্রে নিক্ষেপ করিলেন। কি 
আশ্চধা ! কিছুক্ষণ পরে জলের তরঙ্গে লাঠিগাছটী সমুদ্রের তীরে বাবান্ধী 
মহাশয় যে স্থানে দীড়াউয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে আমির! উপস্থিত 
হইলে ইনি শশবান্তে উহ! তুবিয়া পুনঃ পুনঃ বুকে ও মন্তকে ধারণ 
করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনে ফণী বিশ্মিত ভাবে বপিল-_ 
প্বাবা! এরূপ রং এবং এরূপ আকারের লাঠি ত আমি কখনও দেখি 
নাই । আবার প্রার একশত হাত দুরে ফেলাইয়। দেওয়া হইল) কিন্তু অতি 
অল্প সময়ে মধ্যে ঠিক চেতন পদার্থের সায় অাসয়। উপস্থিত হহল | ইহার 
ভাব ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!” তখন বাবার্জী মহাশগ 
বধিলেন--*বেট।! একি লাঠি? এষে সাক্ষাৎ 'অনস্তদেব। গতকল্য 
লিতাইাদ নিজে বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণের বেশে চক্রতীর্থের উপরে এই লাঠিগাছটি 
আমাকে দিয়াছেন। ইনি সচেতন। শ্রন্ধাভক্কি-সহকারে ই'হাকে 
সেব! ও যদ্ব করিকে মহাশক্তি লাছ হইবে এবং তি অনায়ামে লীল 
্ঘৃর্তি $ইবে।” ইত্যাদি নানারূপ কথাবার্তা করিতে করিতে মঠে 
গ্রত্যাবর্ঘন করিলেস 

এইরূপে কষেকদ্দিন যাঁর পৌষসংক্তাস্তিণ পূর্ববদিবস রাত্রে লঙগিতা 
দ্াসীকে আদেশ করিলেন যে, আগামী কল্য পরাতে অনভ্তদ্দেবের 
যহণাভিষেক হইবে সমস্ত ভ্রব্য প্রস্তুত চাই। তখন ললভাদাসী ইহার 
আদেশানুরূপ পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, তৈল, হরিদ্রা, কপুরবঝালিত জণ, 
থঞ্চতীর্ধোদক, গল্পোধক প্রভৃতি ঘোগাঁড় করিতে লাগিলেন। এদিকে 
রান প্রন্ভাত হইতে ন। হইতে বাবাজী মহাশক নিজ নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে 
বটিরূপী অনস্তদেবকে লইক্স! পানবেদীর উপর উপবেশন করিলেন। 
জলিতাদাসী অভিষেকের প্রব্যাদি স্বানবেদীর নিকট উপস্থিত করিবামানর 


বিবিধ কাহিনী । ২৭১ 


ইনি নিজহত্তে যষ্টিরূপী অনভ্তদেবকে প্রথমে তৈলহরিস্্ মাখাইয়া পরে 
পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত প্রভৃতি ঘ্বার৷ ন্লান করাতে লাগিলেন। এদিকে 
ললিতাদাসী নিজ সঙ্গিনীগণকে সঙ্গে লইয়া গ্রসাদী তৈলছরিদ্া বাবাজী 
মহাশয়কে মাখাঠিয়া দিতে জাগিলেন। মঠে কোনও সামান্ত ব্যাপার 
হইলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেটি চারিদিকে প্রকাশ হইয়া! পড়ে। 
আজও তাহা হইল। প্রতিবেশীবেশিনীগণ অভিষেকের কথা শুনিয় 
শশব্যপ্তে মঠে আসিতে লাগলেন। প্রসাদ পঞ্চামুতাদি দ্বার৷ ইছার 
নান হইলে পর জল ঢালা আরম্ভ হইল। সে এক অপূর্ব দৃষ্ঠ! 
য্টিক্পা অনস্তদেবকে মন্তকের উপর রাখিয়াছেন, আর অবিরত ধারে 
জল ঢাল! হইতে লাগিল। প্রথমে ইহার সঙ্গিগণ জল আনিতেছিলেন 
ক্রমে একটু সাহস পাইয়া প্রতিবেশিনীগণও ইন্দারা হইতে জল 
তুঁলয়া আনিতে লাগিল। একশত আট কলসীর স্থানে কত যে জল ঢালা 
চইতে লাগিল কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? 

যথাসময়ে ম্বান শেষ হইলে ইনি নিহন্তে অনঞ্জদেবের অঙ্গ- 
মার্জনাদি কারতে লাগিলেন। লাঁতাদাসী ইহার অঙ্গমার্জনাদি করিয়া 
দিলে নি গুফ ডোর কৌপীন পরিধান পুর্ধক অনস্তদ্দেবকে একখানি 
আলাহিদ্বা গৃহে দাখিলে এবং সঙ্িগণকে উছার পৃথক পুজাদি 
করিতে আার্দেশ করিলেন। স্গিগণও ইহার আজ্ঞানুযায়ী কার্য করিতে 
লাগিলেন। 

মাঘ মালে বসন্ত পঞ্চমীর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই বাবাজী মহাশয়ের 
কি খেয়াল হইল, খোঁলকরতালযোগে নাম করিতে করিতে আউলিয়া 
অঠে গন করিলেন। অঙ্গনে নাম হইতে লাগিল। ইনি শ্রীমন্দিরে 
বেশ পূর্বক বীজপীটা মঠন্থ রাধাকান্তদেবের বিজয়োৎসব উপলক্ষে 
ইজীমদনজোহন জীউকে নিমন্জরণ করতঃ রাধারাম়ী এবং মদননোহনকে 


২৭২ চরিত-ম্ধা । | 


সঙ্গে লইয়া সেস্কান হইতে কীর্তন করিতে করিতে রাধারমণ হি গনন 
করিলেন। সে স্থকানেও পূর্ধববৎ রাধারাণী ও রর লইয়। 
পরমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে ঝাঁজপীট! মঠে প্রত্যাবর্তন পূর্বক 
একখানি উত্তম আসনে সমস্ত ঠাকুরকে উপবেশন করাইলেন। অপূর্ব 
দৃপ্ত! একদিকে সমস্ত ঠাকুরগণ ব্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে ফীড়াটয়াছেন, 
আর অপরদিকে ঠাঁকুরাণীগণ আমভাবে দীড়াইয়াছেন। নাম- 
কীর্তন হইতেছে__-আনন্দের অবধি নাই_-সকলেই যেন মাতোয়ার1। 
এদিকে নানারূপ ভোগরাগের আয়োজন হইতেছে । ললিতাদাসী 
রাম্না করিতেছে নার এক একবার আসিয়! ঠাকুরের অপূর্ব সম্মিলন 
দর্শন করিয়া! আনন্দে বিভোর হইয়া যাইতেছে । কিছুক্ষণ পরে 
বাবাজী মহাশয় *্শ্রীরাধাকান্তদেবের বিজয়োৎসব উপলক্ষে এই অপূর্ব 
সম্মিলন হুইয়াছে। আজ আমাদের পরমানন্দের দিন; ন্ৃতরাং সকলে 
মিলিত হুইয়। মঙ্গল গান কর” এএষ্টরূপ ভাবে কীর্ডন করিতে 
লাগিলেন। কুম্ুমদাসা, বৃন্দাদাসী, রাধাবিনোদ প্রভৃতি আনন্দে নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। ইহার আদেশে সমস্ত ঠাকুর ঠাকুরাণীদিগকে নূতন 
বস্ত্র পরাণ হইল। যেন আনন্দের পাথার বহিয়া ধাইতে লাগিল। 
অসময়ে হঠাৎ এ্রন্বপ মনপ্রাণ-মাতান সংকীর্থনধবনি শ্রবণে চারিদিক 
হইতে বহুলোক সমবেত হইতেছে । মঠে প্রবেশ করিয়া শ্রুতিমধুর 
সংকীর্তন শ্রবণ এবং ঠাকুরদিগের অপূর্ব সম্মিলন দর্শনে সকলেই 
যেন বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন। সকলেই আত্ম-বিস্বত হইয়া 
বিস্মিত ভাবে অনিমেষনয়নে উপস্থিত ব্যাপার দর্শন করিয়া স্বীয় স্বীয় 
কার্ধ্য ভুলিয়া গিয়াছেন। বন্ক্ষণ সংকীর্তনের পর ভোগের সময় 
উপস্থিত জানিয় কীর্তন সমাপ্ত করিলেন। যথাসময়ে ভোগ শেষ হইলে, 
উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সহু পরমানন্দে মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তে কিঞিৎ বিশ্রাম 


বিবিধ কাহিনী ২খ৩ 


করতঃ সন্ধার প্রাকৃকালে পুর্বববৎ সংকীর্ডন করিতে করিতে ঠাকুর দিগকে 
স্বীয় স্বীয় মন্দিরে স্থাপনপূর্ধক মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

একদিন বেল! অস্ুমান, সাড়ে সাতটার সময় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত 
ভক্কিবিনোদ যহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ দত্ত ভক্তিসিদ্ধাস্ত সরস্বতী 
মহাশয় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্বে বাবাজী মহাশয়ের 
সহিত উহার পরিচয় ছিল কি না জানি না_হঠাৎ উহাকে দেখিবামাজ্ 
ইনি শশব্যন্তে পরম সম্মানের সহিত নিজ সমন্মুথে একখানি আসনে 
উহাকে উপবেশন করাইয়। নানারূপ আশাপাদি করিতে লাগিলেন। 

কিছুক্ষণ পরে বিমলাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন--পআচ্ছ। আপনার 
এই শিষ্যদিগের মধো নানারূপ ভাব, নানারূপ বেশ দেখা যায় “কন ?” 

বাবাজী । বাবা! ইহার] কেহই আমার শিষ্য নয়। আমি নিজেই 
কাহারও শিষা হইতে পারিলাম না! সর্কদা অভিমান ও অহঙ্কার 
মত্ত হইয়া লাভ, পূঞ্গা ও প্রতিষ্ঠার আশায় দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া 
বেড়াই; আমি আবার কাহাকে শিষ্য করিব? 

বিমল) তেন? উহার! প্রায় সকলেই ত আপনার শিষ্ত বলিয়া 
পররচন্স দেয় ! ৃ 

বাবাজী । ্রটাই উহাদের মহত্ব । উহার! নিতাইদাস। তাহার 
| আদেশে আমাকে সেবাদি শিক্ষা দিবার জন্ত এখানে আছেন । উহার! 
শামা শিক্ষাণ্ুরু। 

বিমল! । আচ্ছা, এই ষে কয়েকজন সঘীবেশে আছে, ইহারা কি 
|খাপনার আদেশে এরূপ বেশ ধারণ করিয়াছে? 

বাবাজী। নাবাবা! আমি কাহাকেও আদেশ করি সিটি উনারা 
[স্বেচ্ছায় প্রন্নপ বেশ ধারণ করিয়াছে । 

বিমল | আপনি উহ্বা্দিগকে বারণ করেন না৷ কেন? 

১৮ 
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বাবাজী । উহার! আমার কথ শুনে না 

বিমল্া। যদি আপনার কথাই না গুনে, তবে আপনি উদবীদিগকে 
তাড়াইয়৷ দেন না৷ কেন? 

বাবাজী । দেখুন, নিতাইএর সংসারে তিনি সর দা রিকে 
রাখিবেন, আমি তাড়াইবার কে? বিশেষতঃ আমি উহাদিগের আচার- 
ব্যবহার, ভজন-সাধনে এমন কোন দোষ দেখিতে পাইনা যে 
উহ্বাদিগকে অবজ্ঞা করিব) বরং উহ্যাদগকে আদশস্থানীয় বলিয়াই মনে 
হয়। কোন এক সময় উহ্থাদিগের বেশ লইয়! নানারূপ সমালোচনা! আরস্ত 
হইলে আমি আমার গুরুদেবকে এ্রী অন্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি 
আদেশ করিলেন যে--“নিতাইঠাদের সংসারে কাহাকেও অবজ্ঞা 
করিও না। তুমি সমস্তকে আঘর-্যত্ব করিতে পার? কিন্তু বিদায় 
দিবার অধিকার তোমার নাই। গোস্বামিপাদগণের শাস্ত্রের গুঢুমন্খ 
বেশ প্রণিধান করিয়া! ভাবিলে বুঝিতে পারিবে যে, ভাবকে স্থায়ী করিতে 
হইলে স্বভাবে পরিণত কর! প্রয়োজন; স্বভাবে পরিণত করিতে হুইল 
দেহে তদ্জাতীয় বেশভূষাদি ধারণ, বাক্যে তদ্জাতীয় আলাপ-ব্যবহার ও 
লীলাঁগুণ কীর্তনাদ্দি, মনে তদ্ভাবাঢা নিত্য পরিকরগণের আগ্গত্যে 
লীলাদি প্ররণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি আচরণ কর! বিশেষ আবশ্তক। 
যদি সাধুণ্ুরু বৈষুবের কপার কাহারও-সেরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়। থাকে 
তবে তাহাদিগকে আদ্শস্থানীয় মনে করিবে।” গুরুদেবের এইরূপ! 
আন্ত পাইয়া আমি উহাদদিগকে আর কোনওযপ ছু বলিতে সাহণ 
পাই নাই। 

বিমলা। আচ্ছ! শান্থাস্থসারে এরূপ বেশের কচ আবশ্ঠকণা 
দ্বেখাইতে পারেন কি? অথব! পূর্বমহাঁজনগণ কেহ এরূপ বেশ ধারগ 
করিয়াছেন দেখাইতে পারেন কি? 
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বাবাজী। বাবা! আমি শান্রসিদ্ধাস্তাদি কিছুই জানি না, তবে 
| নাধারণ যুক্তি-অন্থসারে দেখিতেছি বে, সকল শান্ত্েই একবাক্যে বেশের 
প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া গিয়াছেন। একে একে ছুই চারিটা আপনারে 
দেখাইতেছি,--বজ্ঞোপবীত ব্রাক্ষণত্বের পরিচায়ক বা সাধনের সহায় । 
(এইরূপ স্গ্যাসীর ত্রিপুণ্ড, গৈরিকবসন, দণ্তীর হ্িদ্, শৈবের রদ্রাক্ষ, 
বিভৃতি ও ব্যান্্র্্ন। বৈষ্ণবগণের তিলক, তুলসীমাল! প্রভৃতি ধারণ শান্ত 
সম্মত নহে কি? সধব! রমণীর শঙ্খসিশ্টুর স্বামীর শ্রারক বা উদ্দীপক অথবা 
অন্তিত্বেরপরিচায়ক নয় কি? আপনি যে সধীভাবের কথা বলিতেছেন, 
এ বিষয়ে আমি আর কি বলিব? শ্রীচৈতন্তচরিতামুতের মধ্যমের অষ্টম 
পরিচ্ছেদদে শ্রীরার় রামানন্দ-সংবাদটা আলোচনা করিলেই ইহার 
গ্য়ো্নীত। বেশ হৃদয়ঙগম হইবে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন-__ 
রাধারুঞ্ণ-লীল। এই অতি গুঢ়তর । 
দান্তবাৎসল্যা দি ভাবের ন৷ হয় গোচর ॥ 
সবে এক সখীগণের ই! অধিকার । 
সর্খী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 
সথী বিনা এই লীল। পুষ্ট নাহি হয়। 
সথী লীলা বিস্তারিয়। সখী আহ্বাদয় ॥ 
সতী বিনা এই লীলায় অন্তের নাহি গতি। 
সখীভাবে যেই তারে করে অনুগতি ॥ 
রাধাকুফের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। 
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 
অন্তন্্র ২. | 
নেই গোপীভাবামূতে যার লোভ হয়। 
বেদধর্ম ত্যজি সেই রু্ককে ভয় ॥ * 
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রাগানুগ! মার্থে ভারে ভজে যেই জন. 
সেইঞ্চন পায় ব্রজে ব্রজেন্্র-ননন ॥ 
গানাজ্তরে ই 

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গাকার। 

রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকষ্ণের বিহার ॥ 

সিদ্ধদদেহ চিস্তি করে তীহাঞ্ডিঃ সেবন । 

সখীভাবে পাঁয় রাধাকষ্ণের চরণ ॥ ইত্যাদি। 

আবার শ্রীল নরোত্বম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন--“সখীনাং 

সঙ্গিনীরপাষাত্মীনং বাসনাময়ীং। আজ্ঞাসেবাপরাং ততৎ-ন্ধপালস্কার- 
ভূষিতাং ॥* সনৎকুমারতস্ত্রে_"আত্মানং চিন্তয়েতত্র তাসাং মধ্যে 
মনোরমাং। রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিং ॥* ইত্যাদি বনু 
বহু স্থানে সখীভাব স্থায়ী করিয়া রাধাকুষ্খচলীল। ভাবনা করিবার 
কথা বলিয়াছেন। আবার--“সেব সাধকরূপেণ সিদ্ধবপেণ চাত্র 
হি। তত্তাবলিঞ্প না কার্য ব্রজলোকানুনারতঃ।» ইত্যাদি বাক্যে শ্রীজীব 
গোশ্বামিপাদের টীকা্পসাধকরূপেশ বথাবস্থিতদেছেন সিদ্ধরূপেগ 
অন্তশ্চিন্তিতাত্তীষ্টতৎসেবোপযোগিদেক্েন । বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-_সাধক- 
রূপেণ হথাবস্থিতদেহেন। সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিস্তিতাভীষ্ইতৎসাক্ষাৎসেবোপ- 
ফোগিদেহেন । তস্ভাবঃ শ্বপ্রেষ্ঠকষ্জ-বিষয়কঃ স্বসমীহিতকঞ্$জজনা শ্রয়কশ্চ 
যে ভাব উজ্জঞলাখ্যস্তং জন্ধ,মিচ্ছতা' সেবা মনসৈবোপস্থাপিতৈঃ 
(সাক্ষাদপুাগন্থা পিতৈশ্চ সমুচিতদ্রব্যাদিভিঃ পরিচর্যা কার্ধা । অত্র 
প্রকারমাহু-_ব্রজলোকানুসারতঃ সাধক-রূপেণানুগম্যমান! যে ব্রজলোকা: 
শ্রীরপগোশ্বাম্যাদয়ঃ যে চ সিদ্ধরূপেপান্থগম্যমান! ব্রজলোকাঃ শ্রী পমঞজরধযাদয়" 
গ্তরনুসারতঃ॥* ইত্যাদি পূর্ববমহাজনগণের বাক্যের সহিত ইহাদে 
আচরণের কোনওরূপ বৈপরীত্য দেখ বায় কি? 
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বিমল! ॥ বৈপরীত্যেক্ন মধ্যে এই যে, পূর্ব্র পূর্ব মহাজনগণ কর্তৃক 
'অনমুষ্ঠিত, অস্তশ্চিন্তিত ভাবযোগ্য দেহকে বাহিরে প্রকাশ কর!। 

বাবাজী। কেন? এরূপ যোগা দেহ ত অনেকেই ধারণ করিয়া 
জগৎকে শিক্ষা! দিয়াছেন! নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের আবেশে 
তদ্দেধাগ্য বেশভূষ। ধারণ করিয়! জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন । 
তাহার সঙ্গীর পরিকরশ্সণ প্রায় সকলেই সখ্যভাৰাবিষ্ট হইয়া গোপবেশ 
ধারণ করিতেন। দাস গদাধর রাধিকার ভাবাৰেশে গোপীবেশ ধারণ 
করিয়! নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত নানা লীলাদি আচরণ করিয়াছিলেন। 
অভিরাম ঠাকুর সখ্যভাবাবেশে বংশী প্রভৃতি ধারণ করিতেন। 
আবার লোচনানন্দ দাস ঠাকুর, খগুবাসী নরঞরি সরকার ঠাকুর 
প্রভৃতি কখনও নদীয়া-নাগরীৰেশে গৌরের সহিত মিলন করিতেন, 
আবার কখনও ব| ব্রঞ্গোপীর বেশে কক্ষে গাগরী লইয়া! দধিহু্ধ 
বিক্রী ভাবে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। আচ্ছ! জামি 
একটা কথ জিজ্ঞাসা করি-_পান্ত্রে কোথাও ভাবযোগ্য বেশভূষ। বাহিরে 
ধারণ করিবার নিষেধ করিয়াছেন পাওয়া যায় কিবা ভাবটা ্বভাবে 
(পরিণত করিবার চেষ্টা করাটাকে কেহ অনঙ্গত মনে করিয়াছেন কি ? 

ইত্যাদি নানারূপ তত্ব-আলোচনার পর বিমল! বাবু চলিয়া 
গ্েলেন। ইনিও নিজ নিত্যককত্যাদি করিতে গমন করিলেন । 

একদিন গ্রাতঃকালে উঠিয়া ইছার মনে ক্ষি খেয়াল উদ জুইকা; 
নিজ্হুত্বে কলার ডো! খোল। কাটিতে লাগিলেন। এদিকে একরানকে 
কিছু শ্রীজগন্ধাথের মহাপ্রসাদ আনিতে পাঠাইয়! দ্বি্। লরি্কাদীবীকে 
বলিলেন--প্দেখ, শামি জান্ধ করিব। তিল, তুরাসী, কবল, ছুগ প্রভৃতি 
বাহ! যাহা! দরকার যোগাড় করিয়া! দাও 1” . ললিতাঙ্গানী প্রথমে 
শ্রান্ধের ক্ষথ! গ্নিয্া। একটু বিশ্মিতভাবে হলিলেন, "আক ! শ্রবন্ধ 
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কর! কিরূপ আদি ত কিছুই বুঝিলাম না! বর্ণাশ্রমত্যাগের সম তি 
ক্রিরাকর্মাদিরও ত্যাগ হইয়া যায় ত ?” ্ | 

বাবাজী । ত্যাগ অনেক প্রকার, গীতায় বলিয়াছেন-“ন হি 
দেহতৃতা শক্যং ত্যক্ত,ং কর্ম্াপ্যশেষতঃ। হস্ত কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যনি 
ধীয়তে |» | 

ললিতা । আক্তে! এইটি নিত্যকর্মপর বাক্য নহে কি? 

বাবাজী । ষে সকল কর্ন ফল উক্ত হয় সে সমস্ত কন্ম নিত্যকর্দের 
মধ্যে ধরা হয়না । যে কর্ম আচরণে ফল নাই, অকরণে প্রত্যবায় হয়, 
পণ্ডিত মহাপুরুষগণ তাহাকে নিত্য কর্ম বলিয়।ছেন। 

লালত1। আচ্ছা, যখন ভেক গ্রহণের পর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা, মাত 
বা আত্বীর় স্বজনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকে না, এমন কি পূর্ব 
গোত্র পর্ধ্স্ত পরিত্যাগ হইয়া যাওয়ায় অচ্যুত গোত্রে গোত্রী 
হইয়। ভগবৎপথের পথিক হওয়ায় পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় তখন পুর্ধব গোত্রস্ 
পিতাষাত। প্রভৃতিকে কিরূপে পিওদান সম্ভব হইবে? 

বাবাজী । সম্বন্ধ ছুই প্রকার, মায়িক ও পারমাধিক। মায়িক 
সম্বন্ধ আশ্রম, বর্ণ এবং দ্নেহগত। এই তিনটার এক-একটার পরিব্তনে 
সম্বন্ধ চ্যুত হইয়া যায়। আর পাগমাথিক সম্বন্ধ নিত্য। উহ্থায় কখন' 
বিনাশ হয় না। পিতামাতার সহিত জাতি, কুল ব। আশ্রমগত 
সম্বন্ধ থাকে সন্গ্যাস গ্রহণের পর সেই সন্বন্ধ রহিত হুইয়। যায়; কি 
পরমার্থ সম্বন্ধ কখনই ধ্বংস হইতে পারে না। বিশেষতঃ যতদি' 
এই দ্ধ বর্তমান থাকিবে, ততদিন পর্ধাস্ত পিসৃখণ, খাধিখ 
দেবঙ্খণ এই ভ্রিবিধ খণে সে আবন্ধ। এ খপ পরিশোধ করিবার ও 
লোক সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ ধন উপার্জনে ব্যগ্র হয 
লাধু, গুরু, বৈষক্ব ক্কপায় এবং ভগবদগুপ্রহে এই স্থল দেহের দা 
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উপার্জিত পরমার্থ ধনের একাংশ পিভৃ-মাতৃ উদ্দেশে, একাংশ খষিদিগের, 
একাংশ দেবতা দিগের, বক্রি একাংশ নিজের। আর একটি কথা ভাবিষা 
দেখ, কেহ যদি কোনও উত্তম বস্ত প্রাপ্ত হয়, তবে তাহা সকলকে ( নিজ 
তালবাসার লোকদিগকে ) ন! দিয়! নিজে ব্যবহার কর! ঠিক কি? 

ললিতা । না, তাহ। না দিলে সুখ হইবে কেন! 

বাবাজী। তাই আজ এই শ্রাদ্ধ বা সমর্পনকার্ধ্য করিবায় ইচ্ছ! 
হইয়াছে। 

ললিতাদাসী আর কোনও কথ! না কহিয়! হৃষ্টচিত্তে ইহার আদেশ 
অনুযায়ী সমস্ত দ্রব্য যোগাড় করিয়া! দিলে ইনি শ্রাদ্ধ করিতে বসিলেন। 
এপ্দিকে শ্রীজগন্নাথের অন্ন মহাপ্রসাদ, ডাল, তরকারি এবং নানার্বপ 
পীঠ। পানা আন। হইয়াছে । বাবাজী মহাশয় ললিতাদাসীকে আদেশ 
কারলেন--“মহা প্রমাদ, ডাল, তরকারি প্রভৃতি সমস্ত একসঙ্গে মাথিয়! 
পিগড আকারে গ্রস্ত করতঃ একটি বড় থালায় রাথ। আমার প্রয়োজন 
অনুনারে আমার হাতে এক একটি করিয়া দিবে।” লঙলিতাদাসী 
আধেশানুরূপ কার্য করিতে লাগিল। 

বাবাজী মহাশয় প্রথমে চুপে চুপে কতকগুলি পিও প্রদান করির! 
তৎপরে এক একজন সঙ্গীকে ভাকিয়। তাহার বংশের মধ্যে মৃত ব্যক্তিদিগের 
নাম ও গোত্র উল্লেখ পুর্ববক মহাপ্রসাদের পিও এবং নানারূপ পীঠাপান! 
প্রভৃতি মিষ্ট মহাপ্রসাদ সমর্পণ করতঃ করযোড়ে সাশ্রগধগদকণ্ঠে 
নানান্বপ গ্রার্থন! করিতে লাগিলেন। নে এক অপূর্ব দৃশ্য ! সঙ্গিগণ 
দকলেই করযোড়ে দণ্ডায়মান, সকলেরই চোখের জলে মুখ বুক ভাসিয়৷ 
যাইতেছে । সকলেই যেন প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতেছেন, যেন .বছ বনু 
মূর্তি বালক, বৃদ্ধ, যুঝা, স্থী, পুরুষ, মহা প্রসাদ গ্রহণ পুর্ধবক দিব্য তেজঃগুঞজ 
দেহ খারখ করতঃ হষ্চিত্তে সকলকে আশীর্ব্যা * করিয়! স্ব প্ব স্থানে 
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প্রস্থান করিতেছেন। হঠাৎ বাবাজী মহাশকজ উঠিয়া সাষ্টাঙ্ে (দণ্ডবৎ 
প্রণাম করিবামাত্র দঙ্গিগণও ব্যাকুলিত ভাবে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ (প্রণাম 
করিলেন। সমস্ত মহাপ্রসাদ একত্র করিয়া সর্বাগ্রে করেক, মুক্তি 
অভ্যাগত বৈষ্ঞকবকে পরিতৃগ্তভাবে সেবা করাইয়া তদবশেষ গ্রহণ 
পুর্ব্বক সঙ্গিগণ সঙ্গে ইনি মহাপ্রসাদ সেব। করিতে লাগিলেন। 
মহাপুরুষদিগের যত কিছু লীলাখেল। অস্তরঙ্দ ভক্ত লইর়৷। এ জগৎ 
শিক্ষাভূনি ; শিক্ষাভূমিতে গ্রবেশ করিলে পরীক্ষা অবশ্থস্তাবী। বাবাজী 
মহাশয় শ্রাদ্ধ করিলেন, চারিদিকে এই আন্দোলন চলিতে লাগিল। 
একদিন রামদাদা, গোবিন্দাদা, নিত্যন্বরূপ ব্রহ্ষচারী, নগেনদাদা 
প্রভৃতি কয়েকজন শ্রীরাধারমণকুঞ্জ মঠে বসিয়! নানারূপ কথোপ- 
কথন করিতেছেন, এমন সময় একজন বলিলেন-_”আচ্ছ৷ বাবাঞ্জী 
মহাশয়ের কর্মকাণ্ডের দিকে এত ঝোঁক কেন? আমরা ত কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছি না?” কেহ বলিতেছেন--*ইছার এক এক সমন 
ফেমন এক একরকম থেয়াল উদ্য় হয়।” একজন বলিলেন--*এই 
কা+ল যে শ্রাদ্ধ করা হুইল, ইহার তাৎপর্য ত আমি কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম না। এদিকে ইনিই সিদ্ধান্তে বলেন যে-_ব্রজধামগত পিতা, 
মাত, ভাই, তগ্গিনী প্রভৃতিকে শ্রান্ধাদি সামান্ত কার্য উপলক্ষ করিয়া 
স্থানচ্যুত করান কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।” আবার ইনিই এরর্পপ 
আচরণ ক্রিগ্াছেন বলিয়া কত কত লোক যে ভ্রমে পড়িৰে কে তাছ। 
নিবারণ করিবে? ভেক গ্রহণ করিলে যখন পূর্ববাশ্রমের সংশ্রব পর্যন্ত 
থাকে না বা রাথাও নিষেধ, তখন কিরূপে এই কার্ধা হইতে 
পারে ?” ইত্যাদি বহুপ্রকার সমালোচনা হইতে লাগিল । ক্রমে বাহিরের 
মমালোচনা হৃদয়ে স্পর্শ করায় উহাদিগকে যেন কেমন এক প্রকার 
করিয়া! ভুলিল। ঝেহ ভাবিতেছেন বৃন্দাবন বাই, কেহ বা নবদ্বীপ 
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কেহ কেহ বা অন্তান্থ স্থানে যাইবার সংকল্প পর্যস্ত মনে মনে সিন 
করতেছেন। 

এদিকে বাবাজী মহাশয় অতি গম্ভীর; তাবে ঝাঝপীট। মঠের আঙিনায় 
বসিয়। আছেন, হঠাৎ রামদাদা এবং গোবিনদাদা সেই স্থানে উপস্থিত 
হইবামাত্র গন্ভীরপ্বরে গ্রাম” বলিয়। ডাক দিলেন। ইহার সেই গম্ভীর 
ভাব এবং কণ্ঠস্বর দেখিয়! শুনিয়াই রামদাদ! এবং গোবিন্দদাধার যনে 
আতঙ্ক উপস্থিত হুইয়াছে; সুতরাং সাহস করিয়া কেছই আর নিকটে 
গমন করিতে লমর্থ হইতেছেন ন1 তখন আবার ইনি বলিলেন--পছ্যাগা 
তোমাদের কি সব সমালোচন! হইতেছিল? আমি নানারপ স্বতন্ত্র তা আচরণ 
করি, কর্মকাণ্ডের উপরে আমার বিশেষ ঝেক এবং শ্রান্ধ করিয়াছি 
ইতাাদি কারণে আমার পতন হইয়াছে, কেমন এই না? যখন আমার 
পতন হইয়াছে, তখন পতিত জীবের সঙ্গ কর] তোমাদের গ্ঠার মহাত্মা 
কোন মতেই উচিত হয় না) সুতরাং এই মুহূর্তেই এখান হইতে চলিকা 
যাও ।” বলিয়া একটু ক্রোধাবেশ প্রকাশ করতঃ সঙ্গিগণকে বলিলেন... 
শ্দেথ উহ্বারা চলিয়া গেলে ব্রস্থানে বেশ করিয়া গোবরছড়া দাও ত।” 
সকলেই নীরব নিম্তব্ভাবে অবস্থান করিতেছেন। রামদাদা অত্যন্ত 
ভীত এবং কম্পিত কলেবরে আতকষ্টে ঈাড়াইয়। আছেন। গোবিন্ব্দাদ। 
মাহসে ভর করিক। কি বলিতে উদ্ভত হইবামাত্র ইনি বাধ! দিয়! 
বলিলেন---“পাষগ্ড ! তোদের মুখ দেখ! উচিত নয়। আমি যাহা হই লা 
কেন, তোর। ত এতদিন আমাকে খুরুবুদ্ধি করিয়াছিলি! বদি বক! 
আমার কোন ব্যবহারে তোদের মনে কোনওরূপ সন্দেহ উদয় হইয়াছিল, 
তবে অস্ত্র সমালোচন! না করিয়! আমাকে 'জিজ্ঞাল। করিলি না কেন? 
তোদের স্তায় চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিদিগের সঙ্গ কর! উচিত নয়। এখনও 
ধ্াড়াইয়। রছিলি যে? তোদের মুখ দেখিলে ড্লামার হৃদয়ে ক্রোধের 
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উদ্রেক হইতেছে ।” এই বলিয়! ক্রোধাবেশে নিকটস্থিত একটা ৰ ক্দানা 
উহ্থাদের দিকে নিক্ষেপ করিবামাত্র উহার! উরে ভয়ে পলায়ন কর়িলেন। 

ইহার কঠোর শাসনে সঙ্গিগণ ভীতভীততাবে গোবর গুলিয়। ছড়া 
দিলেন বটে) কিন্তু সকলেই বিমর্য। সেই দিবস রাত্রের ট্রেণেই রাষ- 
দাদা কলিকাতা! চলিয়। গেলেন । গোবিন্বদাদ] ভধামেই রছিলেন ) কিন্তু 
বন্ধই ভীত। বাবাঁজী মহাশয়ের নিকটে যাইতে সাহস পাইলেন ন।। 
বলরাম বাবুর বাড়ীতে গিয়া! রহিলেন। বলরামদাদা এবং অন্তান্ত গুরু- 
ভাইগণ নানারূপ অনুরোধ করিলেও গোবিনদাদ। অভিমানে প্রসাদ 
পাইলেন না। একটি নির্জন গৃহে শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে বেলা 
শেষ হইয়া গেল-_সন্ধ্যা আগতপ্রায় এই সময় গোবিন্দদাদার ভয়ানক 
মাথার যন্ত্রণা আরম্ত হইল। বড়ই অস্থির হুইয়! পড়িলেন দেখিঝ! বলরাম- 
দাদা আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলে ইনি কাতরভাবে বলিলেন__ 
“অবোধ বালকের গ্তায় ব্যবহার ! কোনই হিতাহিত জ্ঞান নাই। মি 
উহাদের হিতের জন্ত চেষ্ট! করিতে গেলাম ; কিন্তু উহ্বারা বিপরীত 
বুঝিল। যাউক, এখানে লইয়া! আইস।” 

ব্লরাম। আক্তে! তাহার উঠিবার সাধ্য নাই, অসন্থ মাথার যন্ত্রণায় 
ছট্‌ফটু করিতেছেন, আর এপাশ হইতে ওপাশ গড়াগড়ি করিতেছেন। 
আপনি একবার অনুগ্রহ করিয়া চলুন, তাহা না হইলে তাহার ক 
কিছুতেই নিবারণ হইবে ন1। 

এই কথা শুনিয়া ইনি তমার কোন কথ। না বঞ্ধিয়া বলরামের সঙ্গে 
তাহার বাড়ী গিয়। যে ঘরে গোবিন্বদাদা ছিলেন সেই ঘরে গিয়া! উহার 
অবস্থা দর্শনে সাক্রগদগদক্জে বলিতে লাগিলেন --কিরে গোধিন! কি 
হইয়াছে ?” 

গোবিশ্গদাদ। নিরুত্রদ । তখন ইনি গোবিন্বধাদার মাথায় বাম হত্ত 
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বুলাইয়৷ বলিলেন__“বা খাওয়া দাওয়! কর গম, না বুঝিয়া অভিমান 
কেন? আমি তোদেনন ভালর জন্তঙ বলিয়াছি।” এতক্ষণে গোবিন্দ 
দাদার চোখে জল আসিল, ঠিক বাঁলকের স্তায় রোদন করিতে কল্সিতে 
ইহার চরণতলে পতিত হইলেন, ইনিও উউষ্াকে উঠাইয়। আলিজন দানে 
হৃদয়ে যত কিছু জল্পনা-কল্পনাি ছিল সমস্ত গ্রহণ পূর্বক হৃদয় শ্বচ্ছ এবং 
নির্মল করিয়। দিলেন । 

এদিকে অন্তুভবী রামদাদা কলিকাতায় গিয়াও শাস্তি পাইতেছেন 
না--সর্বদাই যেন নিজেকে অপরাধী মনে করিতেছেন । কাহারও 
সহত মেশামিশি করিতেছেন না, আপন মনে হরিনাম জপ করিতেছেন, 
আর মনে মনে নানারূপ সংকল্প বিকল্প করিতেছেন । এইরূপে ছুইদ্বিন 
গেল। তিন দিনের দিন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া নিজ হন্ডে একখানি 
পত্র লিখিলেন। পত্রথানির মন্ম এই-_প্জয়্ নিতাই। আ্গ্রি যৈছে 
নিজ ধাম, দেখাইয়া অবিরাম, পতঙ্গীরে আকর্ষিয়। মারে। কৃষ্ণ এ্ছে 
নিঅগুপ, দেখাইয়া হরে মন, পাছে ছুঃখ সমুদ্রেতে ডারে ॥ নিজ বুদ্ধি- 
ভ্রমেই হউক বা সঙ্গপ্রভাবেই হউক,আমার হৃদয়ে যাহ। কিছু জল্পনা-কল্পনার 
উদয় হইয়াছিল, আপনি নিজ কৃপাশক্তিবলে সমস্ই অবগত আছেন, 
সে বিষয় লেখা বাছল্য মাত্র । হৃদয়ে অযথা! অনধিকার চর্চার পাপম্পর্শ 
হেতু কপাদণ্ড গ্রহণ করিতে অসমর্থ বিধায় ভীত হইয়া আপনার 
অজ্ঞাতসায়নে কলিকাতায় চলিয়া আদিয়াছি; কিন্তু কোন প্রকারেই 
শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। জীবস্বভাব্বশতঃ অপরাধ কর। 
আমাদিগের চিরশ্বভাব 3 কিন্তু আপনি যাঁদি ক্ষমা না করেন, তবে আমাদের 
গতি কি হইবে? স্বরুত্ত কর্মের ফলে আমার নানারূপ শান্তি হউক ঝ| 
অন্দে বস্ত্রণ। ভোগ করি, তাহাতে আমার বিশ্দুমাত্র ক্ষোভ নাই; কিন্ত 
আমি আপনার প্রাণে ব্থ! দিয়াছি, আমার এ অনুতাপ ক্ছুতেই নিবৃত 
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হইতেছে না। সর্বদাই যেন ভ্বদয় ছু হু করিয়া অলিতেছে। এই তিন 
দিনের মধ্যে এক মুহুর্তও 'আমার শান্তি নাই। এখন ভাবিয়া! দেখিলাষ, 
আপনার হথশীতল চরণ আশ্রয় ভিন্ন আমার এ জালা ভুড়াষ্টবার 
আর অন্ত উপার নাই। আপনি প্রসন্নচিত্তে কপা করিয়া বদি 
আকর্ষণ না করেন, তবে নিকটে যাইবার আমার ক্ষমত! হইবে না। 
আপনার অভয় বাণী হৃদয়ে অনুভব করিবামাত্রই পুরী রওন। হইব ।” 
ইত্যাদি নানাবিধ কারুণ্যপূর্ণ পত্রখানি পাইবামাত্র বাবাজী মহীশর় ষেন 
কেমন এক প্রকার হইয়া গেলেন। চোখের জলে মুখবুক ভাপিয়া 
বাইতে লাগিল । এতই অস্থির হইয়া পড়িলেন যে. অনেকরূপ চেষ্টা করিয়াও 
পত্রথান। পড়িয়া শেষ করিতে না পারায় অগঠ্যা একজন সঙ্গীকে পড়িতে 
বলিলেন। সঙ্গীটি সাশ্রগৰগদকণ্ঠে পত্রথানি পড়িতে লাগিলেন, আর 
অপরাপর সঙ্গিগণ কাদিয়া অধীর হইতে লাগিলেন। সকলেরই মনে এমন 
উৎকা ভইয়াছে যে, যদি সম্ভব হয় ত এই মুহুর্তে রামদাদ্দাকে আনিয়! 
ইহার সহিত মিলন করান । সকলের উৎকগ্ঠাতেই হউক বা গুরুদেবের 
আকর্ষণেই হউক, সাতদিনের দিন রামদাদা! পুরী মাসিয়া বলক্লাম বাবুর 
বাড়ীতে উপস্থিত হটবামাত্র বলরাম বাবু গিয়া! বাবাজী মহাশয়কে বলিলে 
ইনি অনাভাৰপন্থে উহ্াকে মঠে লইয়া আসিতে আল্ঞ। দিলেন । আজ্ঞা 
পাইয়। বলরামবাবু এবং অন্তান্ত কয়েকজন গিঞ। রামদাদাকে মঠে লইর! 
আিলেন। রামদাদ! মঠে গ্রাবেশ করিয়া বাবাজী মহাশয়ের দর্শন পাই বা 
মাত্র একেবারে সাষ্টাঙ্ে ভূমিতলে দণ্ডব প্রণাম করিলেন! ইনিও 
বসহাবা গাভীর ন্তায় ছুটিধা গিয়! উহাকে আলিঙ্গন প্রানে 
হৃদয়ের অভিমান, অনুতাপ, বিরহ-জ্বালা প্রস্ভৃতি দুর করতঃ শান্তি-নুধা 
সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ত্ৰাধারের পর আলো, ছুঃখের পর জুখ, 
বিরহের পর মিলনটা ঝুড়ই মধুর, খড়ই চিত্তাকর্ষক, বড়ই জআনন্দগ্রদ 
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হইয়া থাকে । আজ তাহাই হইল, উভয়ের চোখের জলে উভয়ে সিঞ্চত। 
উভয়েনস স্পর্শে উভয়ে বিভোর । কিছুক্ষণ পরে রামদাদ। একটু ধৈর্য্য ধারণ 
পূর্বক সাশ্রগদগদকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন--"সাদাস্ত অপরাধ 
বা দোষ গ্রহণ করিয়া যদি তাড়াইয়া দেওয়াই মতলব ছিল, তবে জার 
প্রথমে অত সাদা মানুষের মত ব্যবহার করিয়৷ আকর্ষণ কর্রিবার দরকার 
ছিল কি ?” 

বাবাজী । নভাই! এত অপরাধের জন্ত নর! ব' আমি নিজে 
মদে কোনওরপ ছুঃখ করিয়া! যে তোমাদিগকে শাসন করিয়াছিলাম, 
এ কথা মনে কর। তোমাদের ভুল। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, 
কাহার কোন ব্যবহারে যদি কাহারও মনে কোনরূপ সঙগোহ হয় ব 
দোধবুদ্ধি আসে, তবে সেই ব্যক্ির নিকট খোলাপ্রাণে বলিলেই 
পরস্পরের মঙ্গল হয়। তোমাদের মনে ষে যে সন্দেহগুলি উদয় হইয়াছিল, 
নিজেরাই সিদ্ধান্ত ন! করিয়া! একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেই 
আমার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিতে। তোমাদের প্রধান সমন্তা 
হইয়াছিল--আমম শ্রাদ্ধ করিয়াছি, কেষন তাই নয়? 

রাম। হয! তাই বটে। 

বাবাজী । তাই ত বলি, [জিজ্ঞাসা করিলেই প্রকৃত তত্ব বুঝিতে পারিতে। 
যাউক, এখন সাদা কথায় বুঝ যে কর্ম্মকাগ্ডের শ্রাদ্ধে এবং এই শ্রান্ধে কত 
পার্থক্য । কর্মকাণ্ডের শ্রাদ্ধ, মন্ত্র এবং আচারগত । আর এই শ্রাদ্ধ 
ভক্তিবিশ্বাসগত। খালি ডোঙ্গ! খোলা ব৷ তিলভূলমী দেখিয়াছ বলিয়াই 
তোমাদের শ্রাদ্ধ বলিয়৷ ধারণ! হইয়াছে। মূলতঃ এইটা কেবল পিতা, মাত, 
ভাই, ভগিনী প্রভৃতি ধামাস্তরগত বা দেহাস্তরগত ব্যক্তিঙগণকে শ্রীপ্রীজগন্নাথ- 
দেবের মহাগ্রসাদ সমগণমাত্র । যতদিন পর্যন্ত এই স্কুল দেহে বর্তমান 
থাকা যায়, ততদিন পর্য্স্ত দেবতা, পি এব; খধিবর্গের নিকট খনী 
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থাকিতে হুয়। উহারা সকলেই প্রার্থনা করেন যে, আমাদের বংশে ফৌনও 
একজন যদি বৈষুব হইত তাহা হইলে আমাদের আশাপূর্ণ হইত। কারণ 
বৈষণবগণ বে সমস্ত পরমার্থ সম্পৃত্তি উপার্জন করেন, এ সম্পত্তির এক 'এক 
₹শ উহাদের প্রাপ্য ; স্থতরাং মহাপ্রসাদ, নাম বা অন্ান্ত যে কোনও 
উপাদেয় অপ্রারুত বস্ত প্রাপ্ত হঈলে তাহার কিঞিৎ উহ্বার্দের উদ্দোস্রে প্রীতির 
সহিত স্বেচ্ছাপূর্বক সমর্পণ কর! উচিত। পরমার্থরাজ্যের কথ! ত দূরে 
থাকুক, প্রাক্কৃত সংসারেও যদি কেহ কোন ভাল দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, তবে 
তাহা আম্ধীয়দ্বজনগণকে না দিয় একাকীই গ্রহণ করিয়! থাকে কি? ভুল- 
ক্রমে গ্রহণ করিলেও লোকে তাহাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়। ঘ্বণ৷ করিয়! থাকে । 
তাই বলি, অবস্থকর্তব্য কর্মে 'অবহেল! করিলে ভক্তির হানি হয়। ইত্যাদি 
নানারপ উপদেশ ছ্বার] সকলের মনের সন্দেহ দুর করিতে লাগিলেন। 


ছিতীয়বার শ্রীধাম বৃন্দাবনযাত্রা । 


এইরূপ পরমানন্দে নানা লীলাখেলায় দিন অতিবাছিত হইতে 
এাগিল। একদিন শ্রধামবৃন্দাবন হইতে বনমালী রায় বাহাছুর একখানি 
পঞ্জ লিখিলেন। পত্রখানির মন্দ এই--প্দাদা! আপনি শ্রীধাম হইতে 
যাওয়৷ অবধি আমাদের মন বড়ই খারাপ। গ্হরিচরণ দাস বাবাজী, 
ভ্ীদাধবদাস বাবাজী প্রভৃতি আপনার বিরছে বড়ই কাতর হুইয়াছেন। 
আমাদের মন যেন সর্বদা আপনার জন্ত উৎকঠিত হইতেছে । কোন 
লীল। বা সেব। কাধ্যে মনোলিবেশ করিতে পারিতেছি না। আপনি দয়! 
করিয়। যত শীস্র হয় শ্রীধামে চলিয়! আসিবেন। আমি ছুই তিন দিন 
মধ্যে পাথেয়সহ লোক পাঠাইতেছি। বিশ পঁচিশ জন রঙ্গীসহ অবশ্ঠ 
আসিবেন কোনওমতে অন্তথা করিবেন না।” পত্রথানি পাঠ করিয় 
ইনি একটু মুছু হাসিতে হাসিতে সকলকে গুনাইতে লাগিলেন। 


দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃন্দাবনযাত্র! | ২৮৭ 


ললিতাদদাসী বলিল---“আজ্ঞে। সত্য সত্যই কি সম্প্রতি আবার 
বৃন্দাবন যাওয়া হইবে ?” 

বাবাজী । বৃন্দাবনেশ্বরী রাধারাধী জানেন। আমি ইচ্ছা 
করিলেও ইহবে না। কেহ টাক পাঠাইলেও হইবে না । 

ললিতা। তবুও নির্জের একটা! স্বাধীন ইচ্ছ৷ রহিয়াছে ত? 

বাবাজী। সে ম্বাধীন ইচ্ছাও ষে ভগবানের ইচ্ছার অধ্ধীন, এইটি 
সর্বদ| জানিতে হুইবে। আমার স্বাধীন ইচ্ছায় বেশ কার্ধ্য চলিতেছে । 
আমি যেমন মনে করিলাম ষে আমার বুদ্ধি বাবিস্তার কৌশলে আমি 
এই কার্ধ্টটা শেষ করিয়াছি বা করিতেছি, অমনি ভগবান তাহার 
নিজের ইচ্ছাটীকে একটু সরাইয়। ফেলিবামাত্র আর আমার স্বাধীন 
ইচ্ছা অকর্ম্মণ্য হুয়া পড়িল। তবে বল, এই যে মারফতদারী ম্বাধীনত। 
এই স্বাধীনতার বলেই কি আমি শ্রীধামে যাইবার সন্বল্পল ককিব? 
নিতাইচাদের ইচ্ছ! হয় লইয়া যাইবেন, না হয় না লইবেন, আমার কি? 

এইরূপ কথাবার্তার পর ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে গমন করিলেন। 
তিন চার দিন পরে একদিন বেল! আন্দাজ নয়টার সময় নিত্যন্বরূপ 
ব্রহ্মচারী আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় উহাকে দেখিবা- 
মাত্র জিন্রাসা করিলেন-“কি হে বটু! এ সময় কোথা হইতে 
আসিলে ?” | 

বটু। আজ্ঞে! শ্রীধাম বৃন্দাবন হুইতে। 

বাবাজী । কেন বৃন্দাবন ছাড়িয়। এ সময় আসিবার উদ্দেস্ঠ ঃ 1 

বটু। আভ্তে! বনমালী রায় সদলে আপনাকে লইয়৷ যাইবার 
ভন্ত পাথেয় খরচ সহ আমাকে পাঠাইয়াছেন। 

বাধাজী। বেশ হইয়াছে! আগামী কল্য নবগ্রহথ, পুজার ইচ্ছ। 
হইয়াছিল, মিতাইাদ মিলাইয়। দিলেন। ঠ 
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বটু। আজ্ঞে] গ্রহপূজায় এই টাক! খরচ হইয়া! গেলে বন্দাবন 
যাষ্টবার কি হইবে? | 

বাখাজী। সে ভাবনা তোমার তাবিবার প্রন্নোজন নাই। একজন 
ধনী ভক্ত বৃন্দাবন যাইবার পাথের খরচ দিলেই যাওয়! হষ্টবে, নচেৎ আর 
বৃন্দাবনে যাইবার উপায়াস্তর নাই? ভবে ত বুন্দাবনেশ্বরীর কপার 
অপেক্ষা না করিয়া! সেই ধনী ভক্তের কৃপ। গ্রহণ করিলেই হয়। 

বটুধা্। আর কোনও কৃথা বগিতে পারিবলেন না। এদিকে 
ইনি একজন ভাল ব্রাঙ্গণ ডাকাইয়া যোড়শোপচারে নবগ্রহ পুজার 
একটা তালিকা করতঃ লোক দ্বারা সমস্ত যোগাড় করিতে লাগিলেন। 
গীঠাপান! প্রভৃতি যত রকম মিষ্ট দ্রব্য জগন্নাথদেবের ভোগ লাগে, 
নবগ্রহকে মহাপগ্রসাদ সমর্পণ মানসে বলরাম বাবুকে বলিয়া সেই সমস্ত 
ভোগের ব্যবস্থা! করাইলেন। আশ্রমেও নানারপ ভোগের দ্রব্য প্রস্তত 
করিতে আদেশ করিলেন। গ্রহগণের প্রত্যেকেরই যোড়শোপচারে 
পূজা হুইবে 7 সুতরাং নান! বর্ণের বস্ত্র, অলঙ্কার ও পুষ্পাদির সংগ্রহ 
হইতে লাগিল । যথাসময়ে ব্রাহ্মণগণ বথাবিধি পূজা আরম্ভ করিলেন 
থোল করতাল যোগে পুজার স্থান থেরিয় সকলকে নান কপিতে 
আদেশ করিলে নাম আরম্ভ হইপ। ইনি এক একবার ক্রাঙ্ষপদিগের 
নিকট গিয়। পুজার এক একটা ক্রম বলিয়া দিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ 
ইন মুখে পুজার ব্যবস্থা শুনিয়া বিস্মিত ভাবে পরস্পর বলাবলি 
করিতে লাগিগেন--কি আশ্চর্য! আমর! সর্বদা এই সমন্ত 
কর্ধে রত থাকয়াও যে সমস্ত কথা পুঞজা-পদ্ধতি না দেখিলে আমাদিগের 
গ্মপলণ হয় না, ইনি কিন! অনায়াসে সেই সমঘ্ত কথা বলিয়া দিতেছেন! 
এন্প সর্ধপ্রকারে শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ঠত আমরা আর কখনও দেখি 
নাই!” কেছ বলিতেঃছন-_“গৃহস্থ-অবস্থায় ইনি বোধ হয় বিশেষ কর্মনি 
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ছিলেন । আবার কেহ কেছ বা বলিতেছেন, “আরে রাজাতুল্য বড়লোক ; 
উহার! কি পুঁথি দেখিয়া এই সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড মুখস্থ করিতে গিয়াছিলেন ! 
এ সমস্ত ভজন-প্রভাবসিদ্ধ মহাপুরুষদিগের জগতের যাবতীয় বন্ধ 
করামলকবৎ প্রতিভাত ভইম! থাকে ।” ইত্যাদি ধাহার যেরূপ ধারণা, 
তিনি সেইরূপ অনুমান করিতেছেন, আর নিজ নিজ কার্য করিতেছেন । 
যথাসময়ে পুজা শেষ হইলে আবত্রিকাদি করিয়। দক্ষিণাস্ত করাইলেন। 
এদিকে নামসমাপ্তি করিয়! ব্রাঙ্ণগণের মহা প্রসাদ সেবার ব্যবস্থা করিয়া! 
দিলেন। ব্রাঙ্ষণভোজনান্তে সকলে মহা প্রসাদ পাইয়া বিশ্রীন করিলেন। 
এইরূপ ভাবে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। বটুদাদা 
প্রত্হই বলেন--পআজ্তে! বৃন্দাবন যাইবার কি হইল, কবে 
দিন স্থির করিলেন?” ইনি বলেন--"আরে ক্ষেপা! রাধারাণীর 
ঈচ্ছা না হইলে আমি কি করিব? নিজের ইচ্ছায় কি আর বুন্দাবন 
হাওয়া হয়?” এইক্সপ স্তোভ বাক্যে প্রায় দশ বার দিন কাটিয়া 
গ্েল। বটুদাদা বড়ই ভাবিত হইয়াছেন। ইনি ষাইবেন কিনা 
তাহা ঠিক বুঝিতে না পারায় বৃন্দাবনে পত্রাধিও দিতে পারিতেছেন 
না। আবার এক একবার ভাবিতেছেন, যদি না যাওয়া হয় অথচ 
টাকাগুলিও খরচ হুইয়া গেল, সে ভদ্রলোকই বা কি মনে করিবে? 
ইিতআদি নানারূপ সংকল্প মনের মধ্যে সমালোচন! করিতেছেন। কিন্ত 
হম করিয়। কোনও কথা খোলা ভাবে জিজ্ঞাস! করিতে পারিতেছেন 
| বাবাজী মহাশদ়ের কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে খেয়ালই নাই. 
স্বানন্দী সর্বদা আনন্দেই আছেন । 
একদিন প্রাতঃকালে উঠিষ্বাই ললিতাদাসীকে বলিলেন,-_-”দেখ, 
জর একটু সকালে ঠাকুরদের ভোগ দিবার যোগাড় করিয়া দাও ভ।” 
ই হইল। ঘশটার সময় ঠাকুরের ভোগ হইয়া গেলে ইনি মহা প্রমান 


৪ 


২৯৯ চরিত-ুধা । 


পাউয়া অগরাধের মন্দিরে গমন করিলেন। ফণী আছে। 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দেখেন, সকাল ধুপের পর খোল! 
হইয়াছে? দর্শনোৎকণ্ঠায় ব্যগ্রা হইয়া জগন্নাথের নিকট ঝাইবামান্র 
মাধব পঞ্জপালক জগন্নাথের প্রসার্দী মাল! আনিয়া ইহার গলাক্গ, দিলেন । 
ইনি তখন করঘোড়ে সাশ্রগদগদকণ্ে অর্দস্কটশ্বরে জগন্নাথদেবকে কি 
জানালেন ইনিই জানেন । ক্ষণকাল পরে রত্ববেদী পরিক্রমা করতঃ 
বাহিরে আসিয়া মন্দিরাভ্যস্তরস্থ সমস্ত দেবদেবীগণকে প্রণাম বন্দনা 
করিয়া! লক্্মীদেবীর মন্দিরে গমন করিবামাত্র সেবক পাণ্ু। লক্ষ্মীদেনীর 
গলার মাল আনিয়া ইহার গলান্গ দিলে ইনি পূর্বব্ৎ প্রণাম করতঃ 
শ্রীমশ্সহাপ্রভূব পাদপদ্ম দর্শন ম্পর্শন ও বন্দনা করিয়া সিংহত্বারে আসিয়া 
সাষ্টা্গ দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক ফনীকে বলিলেন--“দেখ. ফণী! তৃষট 
মঠে গিয়া ললিতাদার্মীকে বল্‌ ঘে আমি আজই বৃন্দাবন যাইবার জন্ত 
ষ্টেশনে রগুনা হঈলাম। তাহার যেন যত্বপূর্বক ঠাকুরের সেবাদি করে, 
আমি অল্পদিনেই আবার ফিরিয়া আসিতোছ 1” 

ফণী বলিল---পআঁজ্ঞে| আজই হঠাৎ কিরূপ শ্রীধাম ছাড়িবেন! 
আর যদি বাইতেই হয় তবে মঠে চলুন) সকলকে বলা কতা করিয়! মঠ 
হইতে বাইবেন।” 

বাবালী। হ্টারে আমি কি করিব? আমাকে এই স্থান হইতেই 
ধাইবায় জন্ত জগক্লাথদেবের আদেশ ইল । আমি চলিলাম, তুই মর 
গিয়। এই সংবাদ দে। 

এই বলিয়া! ইনি স্টেশনাভিমুখে রওনা হুইলেন। ফবী অগত্যা মঠ 
আসিয়া! এই সংবাদ ছিলে প্রথমে আলিতাদাসী ফর্ধাহত হইয়। জপকাঃ 
বিমর্ষ ভাবে অবস্থানপুর্ববক 'জগত্যা বাবাজী মহাশয়ের ব্যবহাঁরোপযোগ 
প্রয়োজনীয় জন্যাদি ঈদীর হাতে দিক্গা খাহাতে ইহছাক্স সেবা 


দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃম্বাবনযাত্র! । ৯৯১ 


কোনওরপ ক্রটি না হয, সে বিষয়ে বিশেষ বত্ব কন্িতে বলিয়! 
উহাকে ্টেশনে পাঠাইয়! দিলেন । 

বাবাজী মহাশয় প্টেখনে গিয়াছেন শুনিয়! বটুদাদ1, গোবিন্দদাদা 
প্রভৃতি সকলেই ষ্টেশনে গমন করিলেন । ফণী এবং রাধাবিনোদ বাবাজী 
মহাশয়ের ব্যবহারিক ভ্ব্যসকল লইরা গেল। পূর্ব্ব হইতেই ললিতা- 
দাসী প্রভৃতি সখীগণকে শেষ রাত্রে সমুদ্রে গান করিতে ভিন্ন মঠের 
বাহিরে যাওয়া নিষেধ করিয়াছিলেন। কাজেকাজেই উহার ছাড় আর 
সফলেই বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখ! করিতে ষ্রেশনে গমন করিলেন। 
ইহার বিরহ সহ করিতে পারিবেন ন! বলিয়া সকলেই কাতর প্রাণে 
ছুংখ প্রকাশ করিতে লাগিলে ইনি বলিলেন--প্যে যে আমার সঙ্গে 
বৃন্দাবনে যাইতে ইচ্ছ। কর, ছুই হাত তুলিয়া! একদিকে যাও।” 
গুনিবামাত্র সকলেই ছুই হাত তুলিক্স! একদিকে গেল। একজনকে সংখ্যা 
করিতে বলিলে সে সংখ্যা করিয়া! দেখিল ইনি ছাড়া পঞ্চাশ গন হইক্বান্ছে। 
তখন ইনি কটুদাদ্দাকে বজিলেন-_.”দেখ, আটখানি কটকের টিকিট 
করিয়া বাদবাকি সমস্তগুলি কলিকাতার টিকিট কর।” বটুদদাদ! 
বলিলেদ--_পআমার নিকট ত অত টাকা নাই। অঙস্থমান পঞ্চাশ 
টাক1.আছে ১ কারণ প্রায় সমস্ত টাকা নবগ্রহ পুজায় খরচ হইজ়। 
পিপ্সাছে | ইনি বলিলেন-_-“আচ্ছা তোমার নিকট যাহ! আছে, তাহা 
দ্বারা আটখানা কটকের এবং বাকি কলিকাতার টিকিট কর) 
যাকা অভাব হয় বলরাম দ্িবে।” তাহাই হইল। টিকিট হইগ্জে সকলে 
গিয়। গাড়ীতে উঠিলেন। মথাসমন্ধে গাড়ী কটক ষ্টেশনে পৌঁছিলে 
বাবাজী মহাশর রামদামাকে বলিষেন,-্প্বাম! তুমি ইহাদিগকে 
লয়! কলিকাতায় বাও, লামি পীচ ছন্দিনের মধ্যে স্মাসিভেছি। 
ধোগেন হিজ এবং আর জার লকলকে আগার বৃন্দাবন যাওয়ার 
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সংবাদ দিও।” এই বলিয়া বটুদাদা, গোবিল্দদাদা, | সীতারাম, 
রাধাবিনোদ, ফণী, প্ররেমদাদ। ও উদ্ধারণকে সঙ্গে লইয়। ইনি 
গ্ীরাসবিহারীজীউর মঠে গনন করিলেন। কটকবাসিগণ আজ। অযাচিত- 
ভাবে বাবাজী মহাশয়কে পাইয়৷ পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্র হইলেন। 
নিত্যানন্দ-নমিতির বালকবৃন্দ সর্বদাই ইহার কাছে থাকিয় নিজ নিজ 
মনোভাবান্থ্যায়ী নানারূপ প্রশ্ন করিতেছেন, ইনিও হ্থাসিমুখে সরল- 
ভাবে উচ্ছাদদের সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সর্বসাধারণের আনন্দবর্ধন 
করিতেছেন। এইরূপ পরমানন্দে ছয় সাত দিন কাটাইয়া সকলের 
নিকট বিদায় গ্রনথণপুর্বক কলিকাতা মুজাপুর মঠে আসিয়া পৌছিলেন। 
অনেকদিন পরে বাবাজী মহাশয় কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন শুনিতে 
পাইয়! বহু ভক্তগণ আসিয়া নানারূপ ভগবৎপ্রসঙ্গে সংসারের অশেষ জালা 
বঞ্ রণ! মিটাইয়! পরম শাস্তি লা করিতে লাগিলেন। এদিকে বাবাজী 
মহাশয় সঙ্গিগণের মধ্যে একজনকে শ্রীধাম নবন্বীপ পাঠাইয়। ইহার শিক্ষাণ্ডরু 
শ্রীযুক্ত গৌরহুরি দাঁস মহাস্ত মহারাজকে কলিকাতায় আনাইলেন। 

ছয় সাতদিন যায় একদিন পুলিন দাদাকে ডাকিয়। বলিলেপ-স্ষষ্দেখ 
গুলিন! যাটজনের উপযোগী একথানি গাড়ী (রিজার্ভ করিয়! আইস ত। 
হাতরাস পর্য্যস্ত রাস্তার তিন ঘায়গায় গাড়ী কাট। থাকিবে।” 

পুলিন। আজ্ঞে! কোথায় কোথায় গাড়ী কাট। থাকিবে? 

বাবাজী । বৈষ্ভনাথ, মোগলসরাই এবং বিদ্ব্যাচল। 

পুলিন। আফ্কে ! কবে যাওয়া হঠবে ? 

বাবাজী । কাল হইলেই তাল হয়, অগত্যা পরশ্ব। 

পুলিনদাদ ইহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ হাওড়! প্টেখশনে গমন করিয় 
ঈরখাধ্ করিলেন। পর দিবস টাক! জঘ! দিবার হুকুম হুইল। পুলিন 
দা! আসিয়া ইহাকে বলায় ইনি বলিলেন--“আচ্ছা, কাল টাক! লইয় 


দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃন্দাবনযাত্রা । ২৯৩ 


বাইও।» নিত্যত্বরূপ প্রভৃতি সকলে পরম্পয় বলাবলি করিতে লাগিলেন, 
“কি আশ্চর্য্য! একটী পয়সাও ত আমাদের হাতে নাই) নিজে ত পয়সা 
কড়ি স্পর্শও করেন ন1;) কিন্তু প্রশাস্তচিত্তে পুলিনদাদাকে বলিলেন-- 
“আচ্ছা কাল টাক! নিও।” দেখা যাক্‌ নিতাইটাদের কি খেলা ।” 
আধার কেহ কেহ বাঁলতেছেন--“আমরা অনেকবার দেখিয়াছি! যখন 
ইহার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন কোথ। হইতে টাকা আপনাআপনি আসিয়া 
পড়িবে ।” ইত্যাদি আপন আপন বিশ্বাস-অনুরূপ সমালোচনায় সে দিন 
কাটিয়। গেল। ইহার বৃন্দাবন যাইবার কথা শুনিয়া অনেকেই ইহার 
সহিত দেখ! করিবার জন্য আসিতেছেন। রাত্র অনুমান আটটার সময় 
যোগেন্্র মিজ্র মহাশয় ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়। রেল ভাড়ার 
জন্ত পাচ শত টাক! দিয়া গেলেন। 

পর দিবস পুলিনদাদা এ পাঁচ শত টাক! লইয়া ষ্টেশনে জমা দিয়! 
আসিলেন। বাবাজী মহাশয়ের ইচ্ছায় টাকা আসা সম্বন্ধে সকলেই 
আশ্চধ্যাদ্িত হইলেন। তৎপর দিবস সদলে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া 
পৌছিলে ব্লোক ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ইনি সকলের 
নিকট মিষ্ট বাক্যে বিদায় গ্রহণ পূর্বক গাড়ীতে উঠিবামাত্র গাড়ী 
ছণড়িয়া দিল। ও 

ট্রেপের মধ্যে খুব নাম হইতে লাগিল। যথাসময়ে বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে 
পৌছিয়া গাড়ী কাট! রছিল। ধীহারা বৈদ্যনাথ দর্শন করেন নাই ব! 
দর্শন করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহাদিগকে দর্শনে যাইবার আদেশ করিলেন। 
এদিকে গ্রেশনের নিকটবর্তী একটা স্থানে ঠাকুরের ভোগের যোগাড় 
হইতে লালিল। ই্হারাও গ্লান আফিকাদি শেষ করতঃ “জয় জয় 
নিত্যানম্নাইৈত” খ্বীর্তন আরস্ভ কিলেন। গতবারে বৃন্দাবন ধাইবান় 
সমর বৈষ্যনাথ অবস্থানকালে পা পুজারী প্রভৃতি বছ ভক্তবৃন্দের সহিত 


২৯৪ চরিগ-সুধা। 


ইহার পরিচয় হইয়াছিল $ সুতরাং এবার গাড়ীতে থাকিলেও অতি অল্প 
সময়ের মধ্যেই ইহার আগমনবার্তা পহরে প্রচার হইয়া পড়িল। অনেক 
ভক্তগণ আসিয়া নামে ধোগ দিতে লাগিলেন । প্রায় আড়াই টা সময় 
খুব মাতামাতি সংকীর্ভন করিয়া সংকীর্তন সমাপ্তি করতঃ মহা প্রসাদ 
গ্রহথণপূর্ব্বক গাড়ীর মধ্যে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন যথাসময়ে 
বৈদ্যনাথ হুইতে গাড়ী ছাড়িয়া পরদিনস মোগলসরাই স্টেশনে পৌছিয়া 
গাড়ী কাটা রছিল। ষ্টেশনের পার্শ্ববর্তী একটী মাটকোঠাঁর নীচে ঠাকুরের 
ভোগবাগের যোগাড় হইল । যথাসময়ে ভোগ ভটয়া গেলে সকলে 
মহা প্রসাদ গ্রহণ পূর্বক এ গাড়াতেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন 
সন্ধ্যার সময় গাড়ী পূর্ববৎ উহাদিগের গাড়ী লইয়া বিন্ধ্যাচলে পৌছিয়াট 
গাড়ী কাটিয়া রাখিয়। গেল। ইনি সকলকে বলিলেন,--*দেখ, মা 
বিদ্বাসিনীকে দর্শন করিতে যাভার ইচ্ছ। হয় যাইতে পার, 'ামি 
কিন্তু একাঁকী যাইব 1” তাহাই হইল। সকলে ম! বিন্দুবাসিনীকে 
দর্শন করিয়া আসিঙেন। ইনি সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন। 
শ্রীনিত্যানন্দ-সন্তান গ্রভৃপাদ শ্রীসতুলরু্ণ গোম্বামী সম্ত্রীক ইহার 
সঙ্গে রহিয়াছেন। ষ্টেশনের নিকটবর্তী একটী বাগানে ঠাকুরের 
ভোগরাগের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। মা গোশ্বামিনী প্রতুপাঁকে 
বলিলেন,--"আমার বড়ই ইচ্ছা! হয় যে এই বনের মধ্যে আমি 
নিজ হন্তে রাধিয়। সকলকে খাইতে দেই।” প্রভুপাদ এই কথা 
বাবাজী মহাশক়কে জানাইলে ইদি বলিলেন--”*এ ত আমাদের 
পরম সৌভাগ্য, তবে বহছুলোক সঙ্ষে--এপ রাকা করিতে মাজের 
কষ্টি হইবে যে!” জা গোঁঙ্বামিনী মু হাসিয়া বজিলেন,--“ বাবা! 
ছেলেছের খাওযাইতে মায়ের কি কখনও কষ্ট হয়?” বলিয়া রা! 
কগিতে রন করিজেন 


দ্বিতীয়বার শ্রীধাষ বৃন্দাবনযাত্র! ? ২৯৫ 


এদিকে বাবাজী মহাশয় ন! বিন্দুবাসিনীকে দর্শন করিতে গিয়া মায়ের 
শ্ীচরণ দর্শন করতঃ বিভোর ভাবে সেইস্থানে বসিয়। আছেন। বেলা 
অতিরিক্ত হইয়াছে, তবু আসিবার কথ! মনে নাই। এক একবার মাকে 
দর্শন করিতেছেন, আর নয়নধারায় ইহার মুপবুক ভাসিয়। যাইতেছে। 
অর্ধশ্ফুট স্বরে আপন মনে মায়ের নিকট ক ধে বলিতেছেন তিনিই 
জানেন। এ দিকে মা গোস্ব।মিনীৰ রান! শেষ হষ্টর়। গেল, তবুও ইনি 
আমিতেছেন না দেখিয়া একজন 'মন্সন্ধানে গিঞ্। দেখেন যে ইনি 
[বমুগ্কভাবে মায়ের সম্ুথে বসিয়। আছেন । 

সঙ্জীটি নিকটে গিয়া বলিলেন-_-“আজ্ঞে ! বেল অতিথিক্ত হইয়াছে, 
ম। গোম্বামিনীর বড় কষ্ট হইতেছে । সেবা করিবেন চলুন।” বাখাজী 
মহাশয় যেন চকিতের স্কায় বপিলেন--ণতাই ত অনেক বেল! 
হইয়াছে! আচ্ছা চল চল।” বলিয়। বাগানে আসলেন। বাবাজ। 
মহাশয়ের উচ্ছ। থে প্রভুপাদকে, ইহার গুরুদেবকে এবং আর আগ 
যে কয়েক মুত্তি বৈধ সঙ্গে আছেন, তাহাদিগকে সেবা করা ইয়া তবে 
নিজে বাঁসবেন, কিন্ত তাহা! হইল না) মা গোস্বাদিনী এবং প্রভূপাদের 
বিশেষ আগ্রহে ইনিও সেই সঙ্গে বসিলেন। মহা প্রসাদ পাইতেছেশ, 
আর যেন আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে । ম1 গোশ্বামিনী আনন্দে 
বিভোর ছইয়! এক একটী জিনিষ পরিবেশন করিতেছেন, আর ইনি সাশ্রু- 
গদগ্রদকণ্ঠে বলিতেছেন, পমা আমার ষেন সীতা! ঠাকুরাণী, বনের মধ্যে 
রাক্। করিয়। লব-কুশাদিকে নিজহস্তে বাৎসল্য করিয়া থাওয়াইতেছেন।” 
এইরূপ পরমানন্দে মহাপ্রসাদ সেবা! হইয়। গেল। কিছুক্ষণ সেই 
বাগানে বিশ্রাদ করিয়া! সন্ধ্যার সময় দকলে গাড়ীতে উঠিলে বটুদাদ। 
জিজ্ঞাস! কাঁরলেন--”“আজে ! আর কোথাও গাড়ী রাখ! হইবে ক? 
বাৰাজী বহাশয় বলিলেন,---”ন/, একেবারে হাতরাস চল।” 


২৯৬ চরিত-নুধা। 


এই কথ! শুনিয়া বটুদাদা বৃন্দাবনে গণেশ ভট্টাচার্ধ্যকে এই মান্বে এক- 
খানি টেলিগ্রাম করিলেন যে, "বাবাজী মহাশয় ষাট সত্তর জন লোক সঙ্গে 
শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইতেছেন। আগামী কলা সন্ধ্যার সময় গিয়! পৌঁছিবেন, 
তোমর! ষ্টেশনে প্রস্তুত থাকিবে ।” এদিকে গাড়ী. ধথাসনয়ে হাতরাস 
পৌঁছিলে সে স্থানে ঠাকুরদের সামান্ত কিছু ভোগের বাবস্থা কিয় 
বৃন্দাবনের গাড়ীতে উঠিলেন। বৃন্দাবনের গাড়ীতে উঠিয়াই যেন ইহার মন. 
প্রাণের ভাব অন্তরূপ হুইয়! গেল। কেমন যেন আনমনা ভাবে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় গাড়ী বৃন্দাবনে পৌছিল। 
শ্রীযুক্ত 'রামহরিদাস বাবাজী, শ্রীযুক্ত মাধবদ।স বাবাজী প্রভৃতি অনেক 
মুর্তি বৃন্দাবনবাসী মহাত্মা বৈষব ষ্টেশনে ইহার আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। যেমন গাড়ী থামল, অমনি উত্তয় দিক্‌ হইতে "রাধে 
রাধে” ধ্বনি উত্থিত হুহয়! সর্বসাধারণের মনপ্রাণ মাতাহয়া তুলিল। 
ইহার! গাড়ী হইতে নামিয়া সকলকে সাষ্টা দগ্ডবৎ করিবামাত্র 
শ্রীযুক্ত রামহরিপাস বাবাজী মহাশয়, বাবাজী মহাশয়কে উঠাইয়া আলিঙ্গন 
করিলেন। এইরূপ ভাবে সকলের সহিত প্রেমালিগন, গ্রীতিসম্ভাষণ, 
দও্ডবৎ প্রণতি প্রভৃতি যথাযোগ্য ব্যবহার সম্পাদন করতঃ সকলের 
সঙ্গে গঙ্জাজীউর মন্দিরে গমন করিলেন। গ্রাথমবার অপেক্ষা এবার 
যেন বাবাজী নহাশয় একটু গম্ভীর ভাব অবলম্বন করলেন। গঞ্গার্জীউর 
মন্দিরে উপস্থিত হুইয়! কিছুকাল পরে রহাগ্রসাদ গ্রহণ পূর্বক বিশ্রাম 
করিতেছেন, এমন সময় 'অটলদাদ। বলিলেন--”আজ্ঞে! আজ কয়েক 
দ্বিন হইতেই কালিরদহের শ্রীযুক্ত অগবাশ দাস বাবাজী মহাশ্ আপনাকে 
দেখিবার গন্ত বড়ই উৎকন্ঠিত হইয়াছেন ।” গুনিবামাত্র হলি উদ্দেশে প্রণাম 
ফরিয়া আনন্দিতমনে বলিলেন--“আচ্ছা, কা+লই তাহাকে দর্শন করিতে 
যাওয়া যাইবে ।” তাহাই হইল। পরদিবস প্রাতঃরত্যাদি শেষ কারয়! 


দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃন্দাবনযাত্র! 1 ২৯৭ 


কালীয়দহে গমন করিলেন । শ্রীধুক্ত রামহরিদাস বাবাজী, শ্রীযুক্ত মাধব্দাস 
বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মা সঙ্গে আছেন। কালীঙদহের 
নিকটবর্তী হইতে না হইতেই দেখেন যে শ্রীযুক্ত জগদীশদাস বাবাজী 
মহাশয় আসিতেছেন। রাস্তায় পরস্পরের মিলন ভইবামাত্র দণ্ডবৎ প্রণতি, 
প্রেমালিঙগনাদি সমাপনান্তে বাবাজী মছাশয় বলিলেন--“বাবা ! কোথায় 
যাইতেছিলেন ?” 

জগদীশ। বাবা। আর্মি তোমার নিকটেই যাইতেছিলাম। তুমি 
আসিয়াছ শুনিয়! কাল রাত্রেই আমি যাইব মনস্থ করিয়াছিলাম। ভাগ 
হুইপ, তুমি নিজেই আদিলে, আর এই বৃদ্ধের যাইতে হইল না। 

বাবাজী। কেন বাবা ! আমি ত আপনার সন্তান? হুকুম করিলেই 
ত হয়, আপনার কষ্ট কর। কেন? আমি কাল রাত্রেই আপনার দর্শনে 
আসিতাম 3 কিন্তু অনেক রাত্র হইয়াছিল। পাছে আপানার তজনের 
ব্যাঘাত হয় তাই আমিলাম না । 

জগদাশ। বাবা! আমার ছুই একটী কথ| বলিবার আছে। 

বাবাজী। আজ্ঞ। করুন। এ দাস ত আপনাদেরই। 

জগদীশ । বাবা! নিতাইটাদ্দের নিকট আমার অপরাধ হইয়াছে। 

রাবাজী। ( চমকিত ভাবে) সে কি বাবা! 

জগদীশ । প্রথমবার তুমি বখন বৃন্দাবন আসিয়াছিলে, তখন খুস্তি 
সম্বন্ধে একটি গোলযোগ উপস্থিত হয়। সে কারণ অনেক লোক আসিয়া 
আমার নিকট অভিযোগ করায় আমি বলিয়াছিলাম যে--'গোস্বানি- 
পাদগণের অমর্ধ্যাদা করিয়া এরূপ কাধ্য কর। চরণের ব্ডই অন্থায 
হইম়্াছে। আনি তাহাকে ডাকাইয়! বিশেষ শাসন করিয়। দিব । কিন্ত 
সে যাত্রায় হঠাৎ তুমি গৌড়মগ্লে চলিয়া গেলে? পুনরায় আর তোমার 
সহিত দেখান্তনা বা কোনও কথাবার্ড। হয় নাই। বততপরে বিশেষ প্রাজ্ঞ 


২৯৮ চরিত-সুধা | 


লোকের নিকট গুনিলাম যে-_জ্রীধামপুরীর রাজগুক শ্রপাদ রহুনাথ দেব 
গোস্বামী প্রমুখ কয়েক মুর্তি সন্্ান্ত নিত্যানন্দ-সম্তান এবং অদ্বৈতসস্তান 
গোস্বামিপাদগণ তাহাদের নিজ নিজ থুস্তি তোমার হাতে দিয়া তোমাকে 
নাম, প্রচার করিবার আদেশ করিয়াছেন। কাজেই আমি নিতাইটাদের 
নিকট ঘোর অপরাধী হইয়াছি। সেই হইতেই আমার মনে বড়ই অশান্তি 
হইয়াছে; কারণ নিতাইএর নিকট অপরাধী হওয়াও 1, তুমি তীহবার 
দাস, তোমার নিকট অপরাধী হওয়াও তাই। অতএব বাবা ! তুমি 
আমার ক্ষমা কর। 

বাবধাজী। নিতাই, নিতাই ! বাবা! "মামি আপনার সন্তান। 
প্রদ্ূপ করা বলিয়া আমাকে 'আপরাধী করা কি আপনার 
উচিত ? 

এই বলিয়া উহার চরণ ধারণ পূর্বক লাষ্টাঙ্গ দণ্বৎ প্রপাম 
করিলেন । জগদীশ দাস বাবাজী মহাশয়ও ইহাকে উঠাইয়। আলিঙ্গন 
গ্রদান-পূর্বক গদদ্গদকঞ্ঠে বলিলেন-_-প্বাবা! আমি তোমার সরল 
বাবারে বড়ই প্রীতিলাত করিলাম; আশীর্বাদ কার নাম প্রচার 
দ্বার! জগতের জীবগণকে পরমার্থপথে অগ্রনর করাও । আমায় একটা 
নাম গুনাইবে না? বাবাজী মহাশয় *এ ত আমার পরম সৌভাগ্য” 
বণিরা পদ ধরলেন 

জয়রে জদ্গরে জয়, ঠাকুর উ্টনরোতম, প্লেমভকতি মহারাজ । 

যাকে! মন্ত্র, অভিন্ন কলেবর. রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ 

প্রেম-সুকুট মণি, ভূষণ তাবাবলী, অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ। 

নৃপ আসন, খেতুরি মহা বৈঠত, সঙ্গছি ভকত সমাজ ॥ 

সনাতন রূপরৃত, প্রস্থ শ্রীভাগবত, অনুধিন করত বিচার । 

রাধামাধব, যুগল উজ্জলরস, পরমানন্দ স্খসার় ॥ 


দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃন্দাবনবাত্রা । ২৯৯ 


শ্রীসংকীর্ভন, বিষয়রগ উনদত, ধর্্াধর্ম নাহি জান। 
যোগদান ব্রত, আদি ভয়ে 'শাগত, রোয়ত করম গেয়ান ॥ 
ভাগবত শান্্রগণ, যো দেই ভকতিধন, তাক গৌরব করু আপ। 
সাংখ্য মীমাংস ক, তর্কাদিক বত, কম্পিত দেখি পণতাপ ॥ 
অভকত চৌর, দূরহি "্াঁগ রহ, নিয়ড়ে নাহি পরকাঁশ। 
দীন হীন জনে, দেয়ল ভকতি ধনে) বঞ্চিত গোবিন্দদাল ॥ 
প্রায় আধঘণ্ট! ধরিয়া এই পদটী কীর্তন হইল | ভগদীশ দাস বাবাজী 
মহাশগ পরমানন্দিত চিত্তে ইঙাকে আলিঙ্গন প্রদান পূর্বক গিরিধারীর 
কিঞ্চিৎ পেঁড়া মহাপ্রসাদ 'মানিয়! দিলেন। সকলেই হষ্টচিত্তে কি ঞ্ি 
কিঞ্চিৎ মহা গ্রসাদ গ্রণ করতঃ বাসাস়্ প্রত্যানত্বন করিলেন। 
একদিন সকাল বেল! বাবাজী মহাশয় গঙ্গাজীউর মন্দিরের উপরতঙ্গায় 
বসিয়া আছেন, এই সময় গণেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিকেন,---”আচ্ছ ! 
বৈষ্ণবের! দেবদেবী মানে ন! কেন ?” 
বাবাজী । কে বলিল ভাই! বৈষণবের। ঘেবদেবী মানে লা? 
"ব্রাঙ্গণ আচগাল কুকুর অন্ত করি। 
দগুবৎ করিবেক বছ মান্ত করি ॥ 
এই সে বৈষ্ণব ধর্ম সবাধে প্রণতি। 
সেই ধন্ধধবজী যার ₹থে নাহি মাত ॥৮ 
এই বাক্াটা যে ধর্ধের সূল ভিত্তি, সেট ধর্মে কি কাহাফেও না মানিয়া 
চলিতে পারে ? 
গণেশ । কেন, বৈষ্ঞবেরা বলে যে নরোতম ঠাকুর মহাশয় "গ্রেম- 
ভক্তি, চক্ত্রিকায়” ব্লিয়াছেন--.পসাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পৃঁজিবে দেী- 
দেখা, এই ভক্তি পরম বারণ ।” অগ্কত্র--প্বধীকে গোবিন্দসেবাঃ না 
পৃ্ধিবে দেবীদেবা এই ত আননাভক্কি কপ্রা।” ইত্যাদি। তবেই 


৩৩০৩ চরিত-স্ধা | 


ভাবিয়া দেখুন, এই কথায় দেবদেবীর উপর দ্বেষভাব এঁকাশ 
পা্টল'না কি? | 
বাবাজী । যে বাক্য বলিতে হুর তাহার পূর্বাপর বিচার ন! রর 
বলিলে দোষ ঘটে। শ্রীল নরোত্বম ঠাকুরের যে বাক্য দুইটার উল্লেখ 
হইল, এই বাক্যদ্বয় অনন্তপ্তক্তি কথার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে । একটা 
হৃদয়ে বা মনে এককালীন সমভাবে বস্তৃত্বয়ের উপলব্ধি হইতে পারে না। 
এই কারণ আচার্যযগণ প্রব্র্ত এবং সাঁধকদ্দিগকে পুনঃ পুনঃ সাবধান 
করিয়াছেন যেন তাহাদেরনিষ্ঠাভঙ্গ না হয়। নিষ্ঠা না থাকিলে 
ভগ্বৎপ্রাপ্তিই অসম্ভব। ম্বাভাবিক কথায় একটা দৃষ্টান্ত দেখ, 
শাস্ত্রে আছে--"পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পতিই পরম গুরু, পতিই 
একমাত্র সেব্য, পতিছাড়৷ অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করিলে তাহার 
ধর্ম নষ্ট হইবে পতির উচ্ছি্ই ভিন্ন গ্রহণ করিবে ন1।” ইত্যাদি 
ষে সমস্ত বাক্য পতিব্রতার গ্রতি বল! হল, ইহাতে কি বুঝিতে হইবে 
যে বিবাহ হইবামান্র পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বাগুড়ী, ভাম্ুর, দেবর 
গ্রভৃতির সেবাশুশ্রষ। আঁদরযদ্ব পরিত্যাগ করিয়। একমাত্র শ্বামীকেই 
সেব। করিবে? এইন্প অনর্থ ঘটিবে এই ভয়েই শ্রীল 
নরোতম ঠাকুর মহাশয় স্থানাত্তর়ে বলিয়াছেন--প্সর্বদেব পুজিবে না হবে 
তৎপর । সবার নিকট মেগে লবে টষ্ট ভক্তি বর।” যেমন শ্ত্রালোকের 
স্বামিসেবাই একমাত্র লক্ষ্য, অর্থাৎ স্বামী সম্বন্ধ ছাড়া কাহাকেও 
ভালবাসা ব1 স্বামীর যোগ্য আসনে অর্থাৎ সেই জাতীয়ভাবে কাহাকেও 
দেখাকেই পুকুষাস্তর দর্শনের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন । স্বামীর ভালবাস 
পাইবার জন্ত অথব! তাহাকে সুখী করিবার গান খণ্ড, শ্বাশুড়ী, দেবর, 
ভাজুর। এমন কি চাকর, চাকরালী, বিড়াল, কুকুরকে পর্য্যন্ত সেবা 
কর! পতিব্রত। স্ত্রীর পাত্রিরিত্যের লক্ষণ । এইরূপ ধাহছার। যে দেবদেবীক্স 


দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃম্দাবনযাত্রা । ৩০১ 


উপাসক, তাহাদের সেই উপান্ত ব্যতীত তদ্জাতীয়ভাবে অন্ত যে 
কোনও দেবদেবীর পুজাকেই নিষেধ করিয়াছেন। যতক্ষণ ধর্ধাস্তরে, 
দেবতাস্তরে, নামাস্তরে বা রূপানস্তরে ঘ্েষবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ 
তিনি কোন রকমেই শাস্তিন্খ ব! প্রেমভক্তি লাঁভ করিতে পারিবেন 
না, এ কথ! ঞ্ুব সত্য। 

এইন্ূপ নানাবিধ তত্ব আলোচনার পর সকলেই নিজ নিজ নিত্যকৃত্য 
করিতে গমন করিলেন। একদিন বনমালী বাবুর কর্মচারা শ্রীযুক্ত 
কামিনীকুমার ঘোষ মহাশয় শ্রারাধাকুণ্ড হইতে গঙ্গাীউর মন্দিরে বাবাজী 
মহাশয়ের নিকট আসিয়। উপস্থিত হইলেন। বাবাজা মহাশয় তখন 
অনেক ফেোঁকের সহিত তত্বকথায় নিমগ্ন ছিলেন, কাগিনা বাবু দণ্ডবৎ 
প্রণাম করিবামাত্র বলিলেন--“কানিনী ! কেন আপিয়াছ ?* 

কামিনী। আজ্ঞে! রাদ্দর্ষি বাহাদুর আপনাকে সদলে শ্রীরাধা- 
কুণ্ডে লইয়া যাইবার জন্ত আমাকে পাঠাইয়াছেন। 

বানাজী। আচ্ছা, আগামী কণ্য যাওয়া যাইবে। 

কামিনী। আজ্ঞে! তাহ! হইলে আমি, সমস্ত ব্যবস্থ। করি । 

বাধাজী। ভাই! কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। আমার সঙ্গে 
শীগুরুদেব এবং কয়েক মৃত্তি বৃদ্ধ বৈষুব আছেন, তাহাদিগের জন্ত হুইখানি 
গাড়ীর বন্দোবস্ত করিলেই হইবে । আমরা সকলে পদব্রজে গমন করিব। 

কামিনী। আজ্ঞে! তাহা হইলে রাজর্ষি বাহাছুর আমার 
উপর রাগ করিবেন। তিনি বিশেষ করিয়া! বলিয়াছেন যে যেরূপ 
বন্দোবস্ত করিলে ও বত গাড়ী করিলে উহাদেক় কোনওরূপ কষ্ট না 
কয়, সেইরূপ বন্দোবন্তের যেন কোন অন্তথা না হয়।” 

বাবাজী । ত বেশ। ধিনি ধিনি গাড়ীতে যাইতে ইচ্ছা! করেন, যাইতে 
পায়েন, আমার কোনও আপনি নাই ; তবে আমি হাটিয়া বাইব। 


৩৩২ চরিত-দুধা | 


তখন কামিনী ব্ববু অনেকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন) কিন্তু 
কেহই গাড়ীতে যাইতে স্বীকৃত ন! হওয়ায় অগত্যা ছুইখানি গাড়ী 
ব্যবস্থা করিলেন । | 

পরদিবস যথাসময়ে শ্রীযুক্ত রামছরি দাস বাবাজী, শ্রীধাম পুরীর 
রামকষ্ণদাস বাবাজী, ইহার গুরুদেব, কয়েক মুদ্তি বৃদ্ধ বৈষ্ঃব, 
জগদীশ বাবু এবং একটী রোগী এই কয়েকজনকে ছুইখানি গাভীতে 
রওন! করিয়! দিয়া ইনি নাম করিতে করিতে সদলে রওনা হইলেন । 
বৃন্দাবন ও রাধাকুণ্ড ইহার মধ্যবর্তী একটা স্থানে বিশ্রাম করিতেছেন, 
এই সময় একটা ব্রজবাপী কিছু তেলে ভাজা ফুলারী বিক্রি করিতে 
বাইতেছিল; বাবাজী মহাশয় উহাকে দেখিবামাত্র ডাকিয় উহার 
সমস্ত জিনিষগুলি ঢালিয়। লঈলেন এবং উহার কত মূল্য জিজ্ঞাসা করায় 
ব্র্বাসী বলিল-_“মহারাজ ! আপ.ক! যে! খুসী |” তখন ইনি একজন 
স্বারা কামিনী বাবুকে বলিয়া উহ্গাকে আঁট আনা পয়সা দেওয়াইলেন। 
মাধবদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন-_“্দাদা | দ্বই আনার বসত হইবে 
না, আপনি উহাকে আট "আনা দিতেছেন যে?” 

বাবাজী । ভাই! এমনি ত আন কিছু দিব না) যাহা হউক, কোন 
প্রকারে বি ব্রজাবাসীকে কিছু দিতে পারি, তাঙ্াতে অত আপত্তি কেন? 
ভাবির! দেখ, যদি এখানে উষ্কার ফিছু প্রাপ্য নাট থাকিবে বা ই্ার 
মধ বাধারাণীর় কোন খেলাই না থাকিহে তবে ও ব্রঞ্জবাসী এই বনের 
মধ্য আসিবে কেন? 

ইত্যান্ধি নাদারূপ কথাবার্তার পর ফুগারী ভোগ দেওয়া হইল। 
এদিকে বৃন্দাবন হতে বৈকুষ্ঠবাস বাধাজী মহাশয় ন্সান্দাজ চল্লিশজনের 
পন্ধিসাণ পুরী, কচুরী, তরকারী ও ছিষ্ি প্রভৃতি খ্ানিগ্কাছিলেদ ? গুতরাং 
সকলেই এ স্থানে প্রসমদাদি পাইফা কিঞিৎ বিশ্রাম করতঃ শ্রীরা ধা 


দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃম্দাবনযাজ্। ! ৩৬৩ 


রওনা হইলেন। ইহার! সদলে আনিতেছেন গুনিয়! রাজর্ধি, হরিচরণ দাস 
বাবাজী এবং রমিকদাদ বাবাজী প্রভৃতি কয়েক মুর্তি ইহাদিগকে 
'আনিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন । পরম্পর দেখ হইবামাত্র দণ্ডবৎ নমস্কার 
প্রতিনমস্কার করিয়া সকলে নাম করিতে করিতে বিনোদের মন্দিরে 
প্রবেশ করতঃ কিঞ্চিৎ বিশ্রামাস্তে মহা প্রসাদ পাইতে বসিলেন। নানাক্প 
টষ্টগোষ্ঠী হইতেছে, এই সময় রাজর্ধ বলিলেন, _প্দাদা ! আমি আশ! 
করিয়াছিলাম যে আপনি ট্রেণ হইতে একেবারে শ্রীরাধাকুণ্ডে বিনোদের 
মন্দিরে শুভাগমন করিবেন ; কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে কেম যে তাহা 
হুইল না আপনন জানেন। যাক, ভাজ হইতে আর কোথাও বায় 
ছুইবে না, বিনোদের মন্দিরে থাকিতে হইবে ।” 

বাবাজী। না ভাই! এবার আমি একটু একাস্তে কুম্থম সরোবরে 
থাকিব মনন্থ করিয়াছি । 

বনমালী। আজ্ঞে! তাহা হইলে আমাদের মনে বড়ই কষ্ট হইবে। 
বরং এক একদিন ফুস্তম সরোবরে ধাইয়। ইষ্টগোষ্ঠী কর! যাইবে । 

বাবাজী । ন। ভাই! এবার আদার কুনু সরোবর ছাড়া চ্গন্ত 
কোথাও থাকিবার ঘন হইতেছে ন1, আমি কি করিষ? 

বনষালী। অগত্যা ঘদি তাহাই হুর, তবে সকলকে বিনোদেন প্রসাদ 
পাইতে হইবে 

বাবাজী । না ভাই! তাহা হইবে না। কেবল মান সাত 
আটজনের পরিমাণ মহা পরলাম কুনুম সরোবরে পাঠাইয়৷ দিঘে। 

যনমালী। আপনার অন্ত সঙ্গিগণ ফি করিবে? 

বাবাজী । কেন, শ্রীবৃদ্দাবনে আসিয়াছে ; সকলে ছাধুকরী করিবে ! 
আমর আজই কুসুম সরোববে বাইব। 

বদমালী। আজ্ঞে! তাহা হুইলে আমায় মনে ছইতেছে যে 


৩০৪ চরিত-স্ধা । 


আমি হয়ত কোন অপরাধ করিয়াছি। তাহা না হইলে একদিনও 
বিনোদের বাড়ী থাক হইবে না কেন? 

বাবাজী মহাশয় আর কোন উত্তর করিতে না৷ পারিয়া অগত্যা সে 
রাত্রি বিনোদের বাড়ী থাকিয়া পর দিবস প্রাতে নাম করিতে করিতে 
কুহ্মম সরোবরে গমন করিলেন। যথাসময়ে কুন্ুম সরোবরে পৌছিয়া 
রাধাবিনোদ, ফণী, উদ্ধারণ প্রভৃতি কয়েকজনকে প্রত্যহ গিরিরাজ 
পরিক্রমা করিতে আদেশ করতঃ অপরাপর সঙ্গিগণকে কুন্থম সরোবরের 
চারিদিক্‌ ঝাড়,গিরি এবং মাধুকরী করবার আজ্ঞা দিলেন। যথাসময়ে 
বিনোদের মন্দির হইতে মহাপ্রসাদ আসিয়া পৌছিল। শ্রীযুক্ত রামহরি 
দাস বাবাজী, মাধবদাস বাবাজী, হরিচরণদাস বাবাজী প্রভৃতি কয়েকজন 
মহাত্মা ইহার সঙ্গেই রহিয়াছেন । বিনোদের যে পুজারী মহা প্রসাদ 
লইয়। আদিলেন, বাবাজী মহাশয় তাহাকে বলিলেন,--“দেখ বাব! 
বনমালীকে বলিবে ঘষে আর মহাগ্রসাদ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, 
এস্কানে দাউজী আছেন; যদি কিছু পাঠাইবার ইচ্ছা হয় অমনিয়! 
পাঠাইবে। এখানে দাউজীর ভোগ হইলে আমরা প্রসাদ পাইব।” এইব্প 
পরমানন্দে কুনুম সরোবরে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। 

একদিন একাদশী) ছত্রির উপর নাম হইতেছে, অপূর্ব্ব নামের ধ্বনিতে 
দশদিকূ মুখরিত। কয়েক মুর্তি বৈষ্ণব এবং ভক্ত সঙ্গে করিয়া বনমালী 
রায় আরসয়। দেখেন যে নামের ধ্বনিতে সমস্ত কম্পিত হইতেছে। 
বনমালী রায় নে ভাবিতেছেন যে যেরূপ উদাণ্ড কার্থনের রোল 
উঠিয়্াছে, তাহাতে ছত্রির ছাদ টিকিলে হয়; অন্ত কোনই আশঙ্কা করি 
না, তবে বাবাজীদের কোনও রূপ কিছু না হয়। মনে মনে এইরূপ 
ভাবন! করিতেছেন, ইত্যবসয়ে বাবাজী মহাশয় নাম করিতে করিতে 
নীচে কসমিক! গাঁন ধন্গিলেন_- 


দ্বিতীয়বার ভ্রীধাম বৃন্দাবনযাত্রা । ৩০৫ 


“গৌরাঙ-প্রেমের ভরে মাতিল নিতাই। 
মাতিল নিতাই জগৎ মাতা'ল নিতাই ॥ 

(নিতাই ) আপনি পল্তিয়া বলে সামলারে ভাই ॥* ইত্যাদি। 

বছক্ষণ এইরূপ কীর্তনের পর নাম সমাপ্তি করিয়া সকলের সঙ্গে 
নানারূপ ইষ্টগোঠী করিতে লাগিলেন । 

একদিন প্রাতঃকালে ফণীকে সঙ্গে করিয়! বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে 
করিতে গোয়ালকুণ্ডে উপস্থিত হয়! বলিতে লাগিলেন__-পএই স্থানটী 
আমার বলাই দ্বাদার বিআমস্থান। যখন তিনি গোবর্ধনে গোচারণ 
করিতে আগমন করেন, তখন স্থবল ও মধুমঙ্গলকে সঙ্গে করিয়া 
রুষ্ণ শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করেন। দাউজী নিজ সরঙ্গিগণসহ এই 
স্থানে আসিয়া বিশ্রাম কধেন। আহা মরি, স্থান্টার কি মাধুরী ! 
কি অপরূপ শোভ। 1! অগ্ভাপি নিত্যল'ল! পর্তষান।” বাঁলতে 
বলিতে ইনার চক্ষুদ্টী রক্তবর্ণ হইল) একখানি ইট মাথায় দিয়া 
শয়ন করতঃ ফণীকে বলিঞেন, *তুই কুন্থম সরোবরে 1; আমি 
যে এস্বানে আছি, সাবধান কাহাকেও যেন বলিন্‌ না।” এদিকে 
সঙ্গিগণ নানাস্থানে বনু অন্বেষণ করিয়াও হহার সন্ধান ন। পাইজ! 
বড়ই ক্ষোভিত হইলেন । বেলা অনুমান চাঁরিটার সময় ইনি চুলিতে 
চুলিচ্চে আসন সরোবরে উপস্থিত হহ্বামাত্র সকলে যেন মৃত শরীরে 
প্রাথ পাইবার স্তায় গিয়া মিলিত হইলেন। হরিচরণর্দাস বাবাজী 
মহাশহ ইহাকে বলিলেন,--প্দাদ। ! আপনি কোথায় গিয়াছিলেন? 
আমর! কত খুঁজিয়াছি 1” 

বাবাজী । ভাই! আমি সামান্ত জীব? আমাকেই খুঁজিয়৷ বাহির 
করিতে পারিলে না। কৃষ্ণকে কিরুপে :যাছির করিবে? রাধারানী 
এই কুম্থঘ সরোবরে নিত্যই কুসুম চয্নন করিতে আলেন। আমর! 

কও 


৩৯৬ চরিত-্ধা | 


একদিনও তীভার দর্শন পাইয়াছি কি? কি করিয়া পাব? ক্ামাদের 
সে অনুসন্ধান কোথায়? আমি তে তোমাদের নিকটেই রদ 
তোমর। না দেখিলে আমি কি করিব? 

ইত্াদি নানারূপ রসতত্ব-কথার পর ইনি স্নানাদি সমাপনপূর্ববক 
মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন। 

একদিন অনেক লোক সঙ্গে ইনি গোবর্ধনের নীচে ভ্রমণ 
করিতেছেন, আর নানারূপ ভগবৎ-প্রসঙ্গ হইতেছে, 'এই সময় হবিচর্ 
দাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন,--প্দাদ। ! অনেকদিন হইতে আমি একটা 
কথ! জিজ্ঞাসা কবিব বলিয়া মনে করি; কিন্তু জার বলা হয় না। যদি 
আদেশ হয় ত আজ বলি” 

বাবাজী । বেশ! সচ্ছন্দে বল ভাষ্ট। 

হরি । আচ্ছা, মন্াগ্রভূধ 'গ্রচারিত এত নাম থাকিতে আপনি 
আবার নূতন নাম (ভজ নিতাই গৌর রাধে স্তাম। জপ তরে ক্কৃষ্ণ হরে 
রাম ) প্রচার করিতেছেন কেন? 

বাঁবাজী। ভাই! নাম ত স্বপ্রকাশ। বমি আর কি প্রকাশ 
করিব? আচ্ছা তুমি ত পণ্ডিত মানুষ, তোমাকে জিজ্ঞাস! করি-_নিতাই, 
গৌর, লাধে, শ্াম, ভরে, কৃষ্ণ, হরে, রাম এই নামের মধ্যে কোন্‌ 
কোন্‌ নামটা নূতন, একবার আমাকে বুঝাইয়া দাও ত।” 

হরি। লাদাদা! আমি সে তাবে নূতনের কথা বলি নাট। 
আমার বলিবার উদ্দেস্ট এই যে--প্ভ্রীরঞ্চচৈতন্ত প্রতু নিত্যানন্দ, হরে 
কুষণ হরেরাম শ্রীরাধে গোবিন্দ 1” এই নাম এবং “নিতাই গৌর রাধে 
শ্যাম, হবে কক ভরে রাম ।” এই নাম একই ভিনিষ। পূর্বোক্ত নাম 
করিলেই ত হয় আবার নৃতন রকছে একটী না বীধিষার দরকার কি? 

বাবাজী 1 নূতন টরকষে বাধিবার প্রয়োজনীয়তা একটী সামান্ত ভাবে 


দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃচ্দী বনযাত্র! । ৩০৭ 


তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি । আচ্ছা প্র যে রাখাল বালকগুলি গোচারণ 
করিতেছে উহাদিগকে ডাক ত। 

হরিচরণদাস বাবাজী মহাশয় রাখালগণকে ডাকিবামাতত উচার। 
আসিয়া 'পৌছিলে, বাবাজী মহাশয় ভরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয়কে 
বলিলেন,--“উতাদ্দিগকে শ্রীরুষ্চচৈ তন নামটা খাও ত।” হরিচরণ 
দীপ বাবাজী মহাশঃ বালকদ্দিগকে বলিলেন -“এ ছোড়া! তোম্‌ লোক 
শ্রীকষ্ণচৈতন্ত পভ নিতানন্দ এক বাত বোলত 7? খাচ্ছি তবেসে লডড, 
খিলায়েন্গে 1” এইন্ধদে তিনচারি বার বলাতে ব!লকগণের কেহ কেহ কিছু 
কিছু অনম্বদ্ধ ভাঁবে বলিতে লাগিল। তণন বাঁবাজী মহাশয় একটু মৃছ হাসিয়! 
বলিলেন "এ বাচ্ছা । নিতাই গৌর রাধে শ্যাম । ভরে কষ্জ ভরে রাম। 
নোল ত 1” দুইবার বলাতেই বালকগণ সমন্বরে বছিতে লাগিল। ছুই 
চারি বাঁং বজিতে বলিতে বালকগণের মনে কেমন এক প্রকার খেয়াল 
উদয় হইল । হট নাম দলিতে বলিতে শানারূপ ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতে 
লাগিল। দেখিয়া সকলে অবাক! তখন বারাঞ্জী মহাশম্ম »রিচপনগ 
দাঁসজীকে বলিলেন__-"কেমন, দেখিলে ত এই নাম স্বপ্রকাশ কি ন।? 
কজিরাজের প্রভাবে জীবসকলের জিহ্বার জড়তা জন্মিয়াছে ; মৃতরাং 
সর্ধ্াগ্রে নিত্যানন্দ পদাশ্রয় পূর্বক নিত্যানন্দ শক্কিলাভ ব্যত্রীত কোন 
নাম উচ্চারণের সামর্থ্য কোথায় পাইবে? দেশ কাল পাত্র মন্গঘাযী ব্যবস্থা 
ন| হইলে লোক গ্রন্থ করিতে পারে কি?” হরিচরণ দ্াসজী বিস্মিত 
ভাবে বকিলেন--“সতা সত্যই আপনার ক্বপায় আমার বহুদিনের ভ্রম 
শোধন হগল। এতদিন আমি ভুল বুঝিয়াছলাম। অভিমানই 
আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিকাছে ; কাজেই যথার্থ তত্ব অন্ধ্ভব করিতে 
পারি স্তবী। প্রত্যেক বিবন্ধের শপ দেখিবার পরিবর্তে দোষ দেখিস! 
ফেলি। আপনি ক্রুপ। ক্বরুদ যেন প্রত্যেক বন্তে, ভগবখ-পক্কি কারুর 


৩০৮ ৃ চরিত-স্থধা 


বা! বিশ্বাস করিতে পারি।” এইরূপ নানা কথাবার্তার পর] সকলে 
কুষ্থম সরোবরে আসিয়। মা প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন । 

একদিন শ্তামদাদা বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, “দেখুন, কুসুম 
সরোবরে বড়ই চোরের উৎপাত আছে, তাহাতে আবার আপনার, সঙ্গে 
অনেক দ্রিনিষপত্জ রহিয়াছে । ব্রজবাদিগণ কখন কখন দলবদ্ধ হুউয়! 
ডাকাতি করে। আমাদের বড়ই ভয় হব) সুতরাং বনমালীবাবুকে বলিয়া 
দ্বইজন বন্দুকধারী সিপাহি আনিলে ভাল হয় নাকি? আজ্ঞা ভয় ত 
আমি ব্যবস্থা করি।” 

বাবাজী । শ্তামদাস! কোনও ভয় নাই । যে স্থানে সাক্ষাৎ 
দাউন্দী বিরাজমান রতিয়াছেন সেম্তীনে ভয় কি? আমরা যতদিন 
গরস্থানে থাকিব ততদিন তোমর1 নিশ্চিন্ত থাক। আমি পাহারা দিব 
এইটা ধারণ! করিয়! রাখ। 

শ্যামদাদ! আর কোন কথা বলিলেন না। এই হইতেই রাত্রে 
বাবাজা মহাশয় একখানি খাটলির উপর মন্দিরের বাহিরে শখন করিয়া 
খাকিতেন। 

একদিন রাত্রে প্রসাদাদি পাইয়া বাবাজী মহাশয় বা।হরে শয়ন করিয়! 
আছেন, শ্যামদাদ! ইহার চরণ সেবা! করিতেছেন। রাত্র অনুমান 
বারটাল সময় শ্বামদাদা দেখিতেছেন যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাঠি হাতে 
করিয়া কতকগুলি লোক বার বার বাতায়াঠ করিভেছে। বাবাঙ্গী 
মহাশয়ের একটু নিজ্রাবেশ হইয়াছে) কাজেই প্যামদাদা। ডাঁকিতে সাহস 
পাইতেছেন না; কিন্তু অত্যন্ত ভীত হইক্মাছেন। হঠাৎ ইনি উঠিয়। বসিয়া 
ামদাঙাকে বলিলেন _-প্ত্যামদাস | অত ভীত হইয়াছ কেন?” 

স্াম। আজে! লাঠি হাতে করিম! কতকগুলি লোক বার বার 
যাতায়াত করিতেছিল ভ্রেখিয। আমার মনে বড়ই ভয় হুইয়াছে। 


দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃল্দাবনযাত্রা ৷ ৩০৯ 


বাবাজী । ভয্ন কিভাই! ওনব কিছু নগ্ব-_বিভীষিক। মাত্র । তুমি 
আমার পার্থে একটু শয়ন কর। 

এই বলিয়। শ্যামদাদাকে কাছে লইয়া শন্বন করিলেন। কিছুক্ষণ 
পরে শ্যামদাদ। দেখিলেন যে, নানারূপ ন্ত্রশস্্রধারী দিব্য তেজংপুপ্রশালী 
কয়েক মূর্তি ছাত্রীর সম্মুখে এবং বাবাজী মহাশয়কে থেরিয়! পাহার! 
দিতেছেন। উহার মুখে কোনও কথা না! বলিলেও উহাদের অবস্থা 
দেখিয়াই বোধ হইতেছে ষেন সকলকে অভয়বাণী দ্বার! শাপ্ত করিতেছেন। 
সেইদিন হইতে শ্যামদাদ1 নিশ্চিন্ত হইলেন। ইহারাও পরমানন্দে কু্ম 
সরোবরে বাল করিতে লাগিলেন। বৃণ্দাবন আগমনের ছুইদিন পরেই 
ইনার জ্রীগুরুদেব কালাবাবুর কুঞ্জে গিয়৷ রহিলেন। 

একদিন ইন গ্রাগুরুদেবের দর্শন মানসে কালাবাবুর কুঞঙ্জে গমন 
করিপণেন। ইহাকে দ্রেখিবামাত্র শ্রীযুক্ত রামহরিদাস বাবাজী মহাশয় 
প্রভাতি কয়েক মুন্তি দৈষুব আগিয়। উপস্থিত হইলে ইনি যথাযোগ্য ভাবে 
সকলকে দণ্ডব প্রণাম করঙঃ সকশকে সঙ্গে লয় *৭গুরুদেবের 
দর্শনে গমন করিলেন । ' যাইয়া দেখেন থে তখনও তিনি ভজনে আছেন। 
ইনি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া! একেবাৰে গিয়। গুরুদ্দেবের চরণে 
সা্টাঙ্ দণ্ডবৎ প্রণাম করিখামাত্র তিনি আর কিছু না বলিয়। পার্থ 
নিজের লাঠি দ্বার সজোরে ইহার পৃষ্ঠের উপর তিনটী আঘাত করিলেন। 
ঈনি কিন্ত পুর্ববৎ প্রফুক্াচত্তে উঠিয়া করযোড়ে উহার সম্থুথে দণ্ডায়মান 
রহিলেন। উপস্থিত বৈষণবগণ দেখি অবাকৃ। শ্রীরামহরিদাল 
বাধাদী মহাশয়, বাবাজী মহাশয়ের কাক! গুরু এবং ইহার প্রতি 
বিশেষ আকষ্ট ) সুতরাং মনে মনে একটু কষ্ট পাইয়াই যেন বলিলেন,_ 
“্বাদা| কি করিলেন 1 যাহাকে আপনি লাঠি মারিলেন, তাহাকে যে 
আজ জগৎ পুজ। করিতেছে?” 





৩.৩ ঢরিত-্ধা 


গুরদেব। ও কালিকার যাদব * উহাকে আবার গগৎ পূজা করে? 
আজ পর্য্স্তও বালক-স্বভাব ঘুচিল না, মানুষ হইবে কবে? যা তোতা 
গিয়৷ উহ্বাকে মহাপুরুষ সাজ, আমার ছেলে আমি চিরকাল, শাসন 
করিয়াছি এবং করিব । | 
আহ! মরি কি বিশুদ্ধ বাংসলা ভাব! বাৎদলা ভাব কখনও স্নেহের 
পাত্রকে মহৎ, বয়ন্ত, গ্ুণবান্‌ বা বলবান্‌ দেখিতে জানে না। ন্েতের 
পাঁজর চিরদিনঈ শিশু, চিরদিনঈ শাসনার্থ । শান্ত্রাদিতে নন্দ, যশোমতী 
বা শচী, জগনাথ মিশ্র মহাশয়ের যেরূপ বাৎসলোর কথা পুন! যায়, আজ্জ 
ইহাদের গুরুশিষোের ব্যণহারে তাহ! "প্রত্যক্ষ অনুভূত হইল । মনে 
কোনরূপ প্রশ্বর্ষের গন্ধ থাকিতে শিশুদ্ধ বাৎসলা জন্মিভে পারে না। 
তাড়ন, ভৎনন, শাসন প্রভৃতি বাৎসল্য রসের জীবন । উহ! ন! থাকিলে 
রসের পরীক্ষা কোথায় ? বাবাজী মহাশয় পুনরায় সাষ্টাগ দওবৎ প্রণাম 
করিলে গুরুদেব ইহাকে উঠাইয়! শালিঙ্গন করতঃ মস্তক চুম্বন পূর্ব্বক বলিশেন 
“আজ কয়দিন হইল একটী সংলাদও দিতে না কি? য। কোন 
ভয় নাই আমি ভাল আছি।* ন্মাজ্ঞা পাই ইনি শ্রীরামহরিদাস বাবাজী 
মহাশয় এবং অপর বৈষ্ণব কয় মূর্তির সঙ্গে আফিতে আসিতে বলিগেন।-_ 
“কাকা! দেখিলেন, অধমের প্রতি গুরুদেবের কি নিশুদ্ধ বাৎসল্য ? কি 
অকৃত্রিষ প্লেহ! এই 'অহ্ৈতুকী ক্কপাই আমার একমাত্র সন্বল। এট 
রুপা গ্রভাবেই আমার বাহ! কিছু।” : ইত্যাদি নান! কথাবার্তার পর 
উহাদ্িগকে দণ্ডবৎ প্রণাঅ পূর্বক উনি কুন্ুম সরোবরে রওন হঈলেন। 
কুন্ুম সরোবরে অবস্থান কালে নিত্য নূতন ভাবের তর, নিত নুতন 
প্রেমের খেলায় দিন অতিবাহিত হঈটতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে নৃসিংহ 


ক্পরচউতা তানি রর গাহি 


ঞ গুরুদেধ ই ছাকে এই নামে সন্বোধদ করিয়া থাকেন 





দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃন্দাবনযাত্র। | ৩১১ 


চতুর্দশী আসিয়া! উপস্থিত হইল। প্রাতঃকালে উঠির়াই বাবাজী মহাশয় 
সকলকে আদেশ করিলেন, *আজ নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত; গৃতরাং 
নিষ্প্টকে ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার কামনায় সকলকে নিরমু উপবাস 
করিয়! অষ্টপ্রহর নাম কীর্তন কারতে ঠইবে। আগামা কল্য নাম 
করিতে করিতে গিরিরাজ পরিক্রমা করিতে হইবে ।* এই বলিয়া নিজে 
“ভজ [নতাই গৌর রাধে শ্তাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাঁম॥” এই নাষ 
ধারলেন। পরমানন্দে নাম চলিতে গাগল। গগনভে নামের রোলে 
দশদিক মুখরিত। সকলে যেন বাহ্থৃস্থৃতি-বঠিত। সকলেই বিভোর 
ভাবে নাম কীর্তন করিতেছেন, আর চোখের জলে উহাদের মুখবুক 
ভাসিয়। যাইতেছে । এইরূপ পরমানন্দে কোথ! দিয়া দিনরাত 
কটিয়া গেল কেহই তাহ জানিতে পারলেন ন।। পর দিবস প্রাতে 
গিরিরাজ পরিক্রমায় বাচির হইলেন । পূর্ব হইতে অনেকেই শুনিয়াছেন 
যে বাবাজী মহাশয় সদলে নাম কীর্ডন করিতে করিতে 
গিরিরাজ পরিক্রমা করিবেন; সুতরাং অনেক লোক উপস্থিত 
হইয়াছে । আতা পুরুষে প্রা তনশত লোক সর্দে করিয়া ইনি 
পরিক্রমায় বাহির হুইলেন। গরিরাজের 'নকট পৌছরাই যেন ইহার 
কেমন একরকম অবস্থা হইয়া গেল। আবিষ্টভাবে বলিতে 
লা(গলেন- 

এই সেই গিরিরাজ তকত গ্রধান। 

গোধন চরান যাহা কক বলরাম ॥ 

ঝড় বৃষ্টি বজ্ঞাধাত সহি নিজ শিরে। 

রাখিলেন যিনি অকুষ্টিত ব্রজপুরে ॥ 

ধার গুপ্ত কুগ্ধ মাঝে যুগল বিলাম। 

সহচরীগণ সঙ্গে হাস পরিহাস) , 


৩১২ চরিত-স্ৃধা । 


ইহার তটেতে কৃষ্ণের বত লীলা খেল! । 
অন্য কুত্রাপিও তত নাহি প্রকাশিল। ॥ 
অগ্ঠ।পিহ গোচারণ করে রাম কানু । 
আপন দুর্দেব দোষে দেখা না পাইনু ॥ 
গিরিরাজ কুপা কর মো অধম জনে। 
. নিত্য লীলা শত্তি হউক তোমা দরশনে ॥ 
কেন ৰা আহ্র়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া। 
গোবিন্দ বিরহে কেন না গেল মাবয়। | 
না শুনি মুরলী, লীল1 না করি দর্শনে 
কি স্ুথে আছয়ে ছার শ্রবণ নয়নে ॥ 
পাষাণে কুটিব মাথা! অনলে পশিব। 
যমুনায় ঝাপ দিয়া পরাণ ত্যজিব ॥ 
বলিতে বলিতে ন্যাকুলিত ভাবে ভমিতলে গড়াগড়ি দিয়া মাথ। 
কুটিতে লাগিলেন। কাহার সাধ্য যে ইঁভাকে ধারয়৷ রাখে? এক 
একবার রাধে রাধে বণিয়া ঠিক বালকের স্ভায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন 
করিতেছেন। সঙ্গিগণ বছ চেষ্ট! যদ্ব দ্বারা€ ইহাকে স্থির করিতে ন! 
পাঁরিয়। বড়ই চিন্তিত হইপেন। অনেক কৌশল ও শুশ্রুষায় প্রায় দেড় 
ঘণ্ট। পরে কিঞ্চিৎ অর্থ বাহৃদশ। প্রাপ্ত হইলে সঞ্লে ধরাধরি করিয়! 
ইছাকে উঠাইলেন। তখন আবিষ্ট অবস্থায় ভাবগদগদক্ঠে নাম করিতে 
করতে সেস্থান হইতে রওনা হুইন্গা দ্রান ঘাটে পৌছিবামাত্র 
ইনার ভাবাস্তর ঘটিল। আর বিরহ নাই; দানলীল! শ্ফু্তি 
হইঙা। অমনি পদ ধরিপেন,-- 
কোথ। য।ও গোগ্জালিনী কোথা! তোগার খর। 
কিসের পসর! ধাসীয় মাথার উপর ॥ 


দ্বিতীয়বার আধাম বুন্দাবনযাজ্রা। । ৩১৩ 


ওলা ও পশর। ধনি দেখি ভাল মতে। 
আগে সাধি নিব দান তবে দিব যেতে ॥ 
দধি হদ্ধ ঘ্বত ঘোলে পনর আমার । 
কে তুমি তোমার ০বেলে ওলাব পশার ॥ 
ঘাটের ঘাটিগ্সাল আমি মহাদানা। 

আজি দান দিতে হবে শুন বিনোদিনী ॥ 
ভরম লইয়া থাক না! কহিও কথা। 
উচিত করিলে পাছে মনে পাবে ন্যথ! ॥ 
দান কহে ফিরি ফিরি ন। শুনজে বাই । 
বাহু পশারিয়া দানী রাখল তাই ॥ 

বত আভরণ গায় বেশভূবা আছে। 

জব জেখ। করি দান দেন মোর কাছে।॥ 
নিতি নি'ত গতাক্গাত কর এই ঠাই । 
এ পথে মদন রাজ কভু শুন নাই ॥ 

কত ভঙ্গি কথ! কহ ভয় নাহি বাস। 
রাজ অনুগত জনে হেরি পুন হাস।। 
কাহার গগবে যাও পয়া বাছ নাড়া । 
ভূষণ যৌবন ধন সব হবে হার! ॥ 

বংশী কহুম়ে বুঝি অরাজক হইল । 

পথে বাটয়ারী কর নাহবেক ভাল ॥ 


পথ ছাড় ওহে কানাই কিবা রঙ্গ কর? 
যাক বাতাস নিতে না পাও তারে কুরে ধর ॥ 


১৪ 


চর্রিত-স্থধা । 


এখনই মরণ হউক এই ছিল কপালে । 
বুষভাক্ষন্থত। তন্গ ছু ইবে রাখালে ॥ 

একে সে ভোমারে ভালবাসে কংসাগর | 

এ বোল শুনিলে হইবে দেশ হইতে দূর ॥ 
কে তোমায় করিল দানী ফেল দেখি পাট।। 
তুমি সে নৃতন দানী আমর] নহি টুটা ॥ 
থাকিব! খারা বদ যমুনার পান । 

না ছু'ইও গোপিকাপ অঙ্গ ন। হইও দানী॥ 





কহ লহ লহু, জটিলার বহু, তোমারে সবাই ভানে। 
কহ্কিতে কহিতে, অনেক কহছিছ, এত না গরব কেনে ॥ 
পশর লইয়া, ষাইছ চলি], দানীরে না কর ভয় । 

রাজ কান্দ করি, দান সাধি ফিরি, হেথা কিবা পরিচয় ॥ 
এরূপ যৌবনে, নানা আভরণে, ঘাইছ মধুরার বিকে । 
বুঝি দান নিব, তবে যেতে দিব, নামি ডক্রাইব কাকে ॥ 
অমুল্য রতন, করিয়া গোপন, রেখেছ হিক্ার নাঝে। 
নিজ ভাল চাহ, খপাইয়। দেহ, ইথে কি আমার শা্জে ॥ 
এত কহি হরি, ছুবাহু পসারি, রছে পথ সাগুলিয়। | 
জ্ঞান দাস ক্স, না ক্রহ ভয়, যাহ হাত ঠেল! দিয় ॥ 





ছি ছি ছু'ঁইও লন! নিলাজ কানাই আমর। পরের নারী । 
পর পুরুষের পবন পরশে সচলে সিলান করি ॥ 
গিরি গিয়। বদি গৌরী আরাধহ পান কর কনক ধুমে। 
কান সাগরে কাুদন! করছ বেলী বদবিক্কা শ্রমে ॥ 


দ্বিতীয়বার শ্ীধাম বৃন্দাবনযাত্র | ৩.৫ 


হুর্্য উপরাগে, সহস্র সুন্দরী দ্বিজ করে কর সাথ। 
তবু হয় নর, তোমার শকতি, রাই অজে দিতে হাত ॥। 
গোখিন্দ দাসের, বচন মানহ, না কর এমন ঢচঙ্গ। 
যোষ্ট নাগরী, ও বসে আগার, কর5 তাকর সঙ্গ | 





তৌহাপি হৃদয়, বেণা বদরিকাশম, উন্নত কুচগির জোঁর। 
শন্দর বদন ছবি, কনকধূম পিবি, ততই ত পতঙ্গাউ মোর ॥ 
সুন্দরা তুছুক নিয় অন ছোড়ি ॥ 
গৌদী আরাধনেঃ কাহা চলি যারব, তুঁছ তিগিখময়ী। গোরী ॥ 
মুগমদ বিন্দু, সিন্দুর পরশল, এহ মুধজ গ্র» জান। 
তুয়৷ পদ নখ, দ্বিজ রাজছি সে 1পলু, সুন্দরী সহশ্র পরাণ ॥ 
কাম সাগরে হাম, সহজই নিমগন, কম পূরখা তন রাই। 
স্কামের বোলি, চরণে নাহি ঠেলবী, গোবিন্দদান মুখ চাই। 


তোর। কেউ কিছু বঁলস্‌ না গো ঘাময়াছে চাদ মুখখানি) 
দে দে পশরা আনি, যার লাগি বাককিনী, সেই খাউক এই ক্ষীর নবনী॥ 
এত বলি মহানুখে, তুলে দিল কৃষ্ণমুখে, সখী দিল রাধার ব্দনে। 
ভোজন হইল সায়, আচমন কৈল তার, প্রসাদ পাঁঠল জলে জনে ॥ 
আর আমি ফিরিয়া ঘরে, যাবদারে একেবারে, 
অঙ্গের ভাভরণ নে গে! খুলে। 
সাজায়ে দে শ্যাম দাপী, যা আমি অভিলাষী, 
রহ গেলাম এই তরুতলে ॥ 
(তোময়।) ঘরে গিরা এই বলো, দান ঘাটে রাই বিকাল, 
ধার রাধা হইল তাহার । « 


৩১৬ চরিত-স্থুধা । 


রাধ। নাম ধরি ষেন, তিলাঞ্জলি দের যে, 
সথণীতল জলে যমুনার ॥ ) 

এত বলি মহ্থাসুথে, ছুছ' হেরে হুম মুখে, 
রসের সায়রে দুহু ভাসে। | 

দুছ' মুখ সুমাধুখী, হেবিয়ে নয়ন ভরি 
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে ॥ 


(অমনি) শ্ামের বামে দাড়াইল নবীনা কিশোরী। 
নবজল ধরে জন্থু থির বিদ্তুরী ॥ 
ললিত! বিশাখা! আদি যত সখীগণ। 
আনন্দে দোহার মুখ করে নিরাক্ষণ ॥ 
শ্রীবূ্প অনঙ্গ রঙি মঞ্জরীর গণ। 
(তারা) সময় উচিত দৌহার করয়ে সেবন ॥ 
শ্যামের বামে কিবা! শোভা (রাই ) রসের মঞ্জশী। 
সঘীগণে জয় দেয় ছুহু রূপ হেরি ॥ 
ঠত্যাদ্দি বু বছু পদের ছ্বার দানলীাণ! আন্বাদন করিয়। সেম্থান 
হইতে একেবারে গোবিন্দকুণ্ডে শ্রীল মাঁধবেন্্রপুরী গোম্বামীর আসনের 
নিকট একটী বটবৃক্ষতলে যাইয়৷ উপবেশনপূর্বক পুরী গোস্বামীর ভজন, 
গোপাল আগমন ও সেবানিষ্ঠ! গ্রদ্ভৃতি কীর্তন করিতে লাগিলেন। 
প্রায় একঘণ্ট! যায় এই সময় ইহার স্হিত দ্নেখ! করিবার মানসে দিদ্ধ 
মহাত্ম! পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোহর দাস বাবাজী মহাশয় আপিয়। উপস্থিত 
হইলেন। উহার দর্শন পাইবামাত্র ইনি শশব্যন্তে উঠিয়া দপ্ডবৎ 
প্রণাম পূর্বক বলিতে লাগিলেন, _প্বাধা ! আমি ত আপনার 
দর্শন আকাঙ্ষাতেই এইস্থানে এতক্ষণ অপেক্ষা ফরিতেছিলাম, নিজগুণে 
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কৃপা করিয়া দর্শন দিলেন। আজ আঁমি ধন্ত হইলাম।” পণ্ডিত 
বাবাজী মহাশয় প্রতিনমন্কার করিয়া বলিলেন__পবাবা! আমি 
আপনার দর্শন করিব বলিয়! অনেক দিন হইতেই চেষ্টা করিতেছি) 
কিন্তু নান! কারণে ঘটিয়া উঠে নাই, আঞ্জ রাধারাণী ক্কপা করি! 
আনিয়াছেন; স্থতরাং অনায়াসে দর্শন ঘটিল। আ'মই আজ ধন্ত হইলাম |» 
ইত্যাদি বৈষঞুবোচিত দৈন্তঠ দ্বারা উভয়ে উভয়ের মর্যাদা সংরক্ষণ 
করিলে বাবাজী মন্তাশয় পণ্ডিত বাবাজী মহাশয়ের নিকট ব্দায় গ্রহ 
করিয়া নাম করিতে করিতে শ্রীবাঘব পণ্ডিতের গোফা দর্শনে 
গমন কবিলেন। গোফার নিকট উপস্থিত হুইয়াই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম 
করতঃ সেস্থান ভইতে জতাপুর। পার হুইয়া একেবারে পরিক্রমার প্রশস্ত 
রাস্তার উপর একটী বৃক্ষমূণে যাইয়া উপবেশন করিগেন । সে স্থানটার রজ 
অতি সুন্দর । এত নির্মল এবং ম্বচ্ছ যে বলিম্। শেষ কর! যায় না । 
বাবাজী মহাশয় রজে গড়াগড়ি করিতেছেন দেখিয়! সকলেই গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ আনন্দের পর ইনি শ্রীরামহরিদাস 
বাবাজী, হরিচরণদাস বাবাজী, মাধবদাস বাবাজা, শ্তামদ্াম বাবাজী প্রভৃতি 
মহাত্বাগণের নিকট করযোড়ে বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিলেন-_*দেখুন, 
আপনাদের সকলের নিকট আমার একটি গ্রার্থন/--আপনার। সকলেই 
রূপা করিয়া আমাকে কিঞিৎ কিঞ্ৎ রজ ভিক্ষা দিনঃ যেন আমার, 
মনোবাসন৷ পূর্ণ হয়; আমি যেন রজ সমাধি লাভ করিতে পারি।” 
শুনিয়] রামহরিদাস বাবাজী মহাশয় হাসিতে হাদিতে এক অঞ্জলি রজ 
লইয়। ইছার গায়ে দিবামাত্র বৈষ্ণবগণ সকলেই এক অঞ্জলি করিয়া 
রক দিতে লাগিলেন। “মহাব্নে! যেন গতঃ স পন্থাঃ। উছাদের দেখাদেখি 
উপস্থিত ভক্তমগ্জলী এমন কি ইহার সঙ্গিগণ পর্যাস্ত ইহার গায়ে 
রজ দ্বিতে লাগিলেন। কণ্ঠ পর্য্যস্ত রে প্রোথিত হৃহুক্ন। গেল। মহাপুক্রষ 
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হষ্টচিত্তে নয়ন মুস্ত্রিত কবিয়া আছেন দেখিয়! হরিচরণদাষ বাবাজী 
মহাশয় আর রক্ত দিতে নিষেধ করায় সকলেই ক্ষান্ত টহুইলেন। 
ইনি তখন গাবেশে এরূপ ভাবে ধাম ও রজের মাহাত্ম্য বর্ণন! করিতে 
লাগিলেন যে প্ুনিয়া সকলেই বিশ্রিতভাবে পরস্পর বলারলি করিতে 
লাগিলেন, "আমর! অনেকের মুখে রঙের এবং ধামের মাাঙ্বয 
শুনিয়া ;) ক্িস্ত এইরূপ ভাবের বণন! আজ পর্য্স্ত কাহার খে শুনি 
নাক । আন আমরা ধন্য হইলাম 1৮ লিয়া দকলে সেই রজ হইতে 
এক এক কণা মুখে দিতে লাগিলেন । এই রূপ পরমানন্দে কিছুক্ষণ 
কাটিয়া গেলে নেস্থান কইতে বওনা হইয়া শ্রীরাধাকুণঙে পৌছি- 
লেন। ইহাঁদিগকে দেখিব। মাত্র বনমালী রায় শশবান্তে সাষ্টাজ দণ্ডবৎ 
প্রণাষ করতঃ সকলকে বিনোদের মহাপ্রসাদ পাশার লগ্ক বিশেষ জেদ 
করিতে লাগিলে উনি বলিলেন--«ন! ভাই! আমর! পরিক্রমায় বাহির 
হইয়াছি | পবিক্রম। শেষ না হঈউলে জল গ্রণও করিব না। তবে তোমার 
যদি ইচ্ছা ভয় কাম সরোবরে মঙ্কাপ্রসাদ পাঠান দিতে পার । আমরা 
পরমানন্দে গ্রহণ করিব 1” বলয়! সেস্টান হটতে কুন্ুম সন্োবরে রঙগন৷ 
হইলেন ।  বথাসময়ে কুছ্ুম সয়োবরে পৌছিগ কিঞ্চিং 
বিশ্রামের পর সকলে সরোষরে গিয়া! জলফেলি করিতে লাগিলেন। 
আহ! মরি কি আনন্দ! সকলেরই যেন বাল্যন্ভাব। সকলেই সরল 
বারকেব ্যায় উদ্ধার ভাবে নানারূপ জীড়াক্কৌতুক করিতেছেন | কাকার 
বাহস্থতি না । বাবাজী মহাশয় দুইডী বাছ উদ্ধে তুলির! "রাই 
জয় জয় বাধে রাধে” বলিছে বন্গিতে একমাত্র চরণের 
সাহায্যে অতি অল্প সমঙ্গের মধ্যে লরোদরের জগরপারে চলিয়। গেলেন। 
কিন্ত সলিগণের মধ্যে সাতার দিক্কে 'হিশেষ নিগুগ ও বলিষ্ঠ রি পীচজন 
আড়ি কষ্টে ইহার অনেক পরে তথায় 'গির! €পৌঁছিবেন। তীর এবং 


দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃদ্দাবনযাত্র! | ৩১৪ 


নীরস্থ দর্শকবুদ্দ পস্থিক্ণ ব্যাপার দর্শনে অতিশয় বিন্মিত হইলেন । অনেক 
সময় এইরূপ ক্রীড়া কৌতুকের পর তীরে উঠিয়া তিলক আহ্িক 
করিতেছেন, ইতাবসরে শ্রাকুণ্ড হইতে বিনোৌদের নানাবিধ মহা প্রসাদ 
আসিয়া উপস্থিত হঈল। বনমালী রায়ের আগ্রহে সকলে একত্রে বসিয়া 
মঙ্থাপ্রসাদ পাইতে লাগিলেন | বসময়ের প্রত্যেক বিষয়েই রস ছাড়া 
কোনও কার্ধ্য নাই । মহাপ্রসাদ পাইতে পাইছে কতই কৌতুক হইতেছে । 
ইনি বনমালী বাবুকে বলিলেন:-প্দেখ ভাই বনমালী! তুমি যে এত 
ষ্ব করিয়া নানারূপ মহা প্রসাদ পাওয়াইতেছ, আমি তোমার নিকট 
খণী। তোমার 'এ খপ কিরূপে শোধ কাঁরব ?” 

বনমালী বাবু কবযোড়ে বলিলেন--প্দাদা ! বিনোদ ত আপনারই, 
বিনোদের দাসদালীর নিকট আবাঁব খখ কি? অনুগ্রহট দাসের প্রার্থনা । 
আপনি ককপা করুন যেন সাধু বৈষবের চরণে অক্ষুপ্ন রতি মতি থাকে ।” 
ইত্যাদি নানারূপ কথোপকথনের সচিত মহা প্রসাদ পাওয়! শেষ হইলে 
সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন কর্রলেন। ইহারাও কিঞ্চিৎ বিশ্রা্ 
করিতে লাগিলেন। 

একছ্লিন বাবাজী মহাশয় প্রতাষে গাব্রোথান করিয়া স্নান*আফ্কাদি 
শেষ কল্পতঃ কুদ্ছম সরোবরের চারিদিকে ঘুরিয়! ঘুরিয়। নানানিধ ফুল 
তুলিতে লাগিলেন। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কোনই উত্তর না 
দিয়া কেবল বলিতেছেন--“তোমবাও ফুল তোল দেখিবে কত আনন্দ 
পাইবে ।” এইয্নপভাবে অনেকক্ষণ পর্যন্ত অনেক ফুল তূলিয়! নানান্ষপ 
ভাবের মাল! ও. তোড়া প্রভৃতি প্রস্তত করিতে লাগিলেন এং 
সজিগণ দ্বারা গ্রস্ত করাতে লাগিলেন। বেল! অনুমান এগারটায় সময় 
সাস্ত ফুল পথ! শেষ হইলে ফণী, অটল, উদ্ধারথ গ্রভৃতি কয়েক জনকে 
লইয়া রাধাকুণ্ডে গমন করতঃ রাধাকুণড, মরু পরিজম! কম 
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বিমোদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। বনমালী বাবু ইহাকে [দেখিবা- 
মাত্র বলিলেন__প্দাদা! একি! এত রৌদ্রে আসা কেন? বড়ই কষ্ট 
হইয়াছে, আস্মুন বিশ্রাম করিবেন ।” | 
বাবাজী। ন। ভাই! আমার কোনই কষ্ট হয় নাই। আজ আমার 
বড়ই আনন্দেক় দিন) কারণ শ্রীমতীর কয়েকগাছি ফুলের মাল! ও কয়েকটা 
তোড়ার প্রয়োজন হওয়ায় এ দাসীর উপরে উহা সংগ্রহের আদেশ 
হইয়াছিল) তাই আমি লই আসিয়াছি।, তুমি বিনোদিনীকে জানাইয়। 
তাহার আদেশক্রমে বিনোদকে সাজাইয়। দাও । আমর! দাসী, আমাদের 
আবার কট কি? প্রাণেশ্বরার কিঞ্চিৎ আদেশ পাইলেই ক্ৃভার্থ। 
ভাবিয়া দেখ না এইট প্রথরকিরণ কুর্য্যের উত্তাপে প্রতপ্ত বালুকার উপর 
দিয়া শিরীষ-কুম্ম-কোনমলাঙগী গ্রাণেশ্বরী আমার মস্থর গমনে প্রত্যহ 
এই স্থানে গমনাগমন করিয়া কতই লীলাখেলা! আচণ করিয়। থাকেন। 
বলিতে বলিতে দুষ্টটী নয়নজলে ইহার মুখবুক ভাদিয়! যাতে লাগিল। 
গদগদকণে শ্রীমভীর দিব! অভিসারের ছুই একটা পদ গাঁন করিয়। 
্কুণ্ডের তীয়ে মিলন করালেন । এদিকে বনমালী বাবু এঁ সমস্ত ফুলের 
মবাল। গ্রড়ৃতি দিয়। বিনোদ বিনোদ্দিনীর অপূর্বর সিঙ্গার করতঃ ইহাকে 
ডাকিলেন। ইনি ক্রতপদে গিয়া বিনোদ বিনোদিনীর অপরূপ রূপলাবণ্য 
দর্শনে একেবারে বিমোহিত ভইয়া গেলেন । বিনোদকে ঘর্শন করিয়! 
সকলেই এক বাক্যে বলিতে লাগিলেন যে--“আমর। প্রার় প্রত্যহ 
ঠাকুরের ফুলের সিন্গার ধর্শন করি? কিন্তু আজ যেমন অপূর্বব বেশ 
হইয়াছে, এরূপ তুবনমোহন ভাব আর কখনও দর্শন করি নাই।” 
বিনোদবিহারীর শোভ| দর্শনে সকলেই নানারূপ বলাবলি করিতে 
লাঞ্চিলেন। ব্নমালী বাবু বলিলেন,--প্আজ ভ্ীবিনোদিনী প্রিয় নর্দামঞজরীর 
উপর আদেশ করত নিজের মনের তাবান্যায়ী মালাদি প্রপ্তত 


দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃন্দাবনযাত্র। ৷ ৩২১ 


করাইয়াছেন তাই এত মধুর সাজিয়াছে।” ইত্যাদি নানারূপ রস কৌতুকে 
কিছুক্ষণ প্মানন্দে কাটিয়া গেলে যথাসময়ে বিনোদের মহা প্রসাদ পাইয়! 
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করতঃ বনমালী বাবুকে সঙ্গে লইয়। কুহ্ছম সরোবরে 
আগমন করিলেন। 

একদিন ইনি দ্বাউজীর সম্মুখে বসিয়! শ্রীরামহরিদাস বাবাজী, 
হরিচরণদাস বাবাজী, মাধবদাস বাবাজী, বনমালী রায় প্রভৃতি কয়েকজন 
মহাত্মার সহিত নানাবিধ লীল! প্রসঙ্গ কন্সিতেছেন। আজকার লীলা- 
প্রসঙ্গ রাধাগোবিন্দ লইয়া নয়; কেবল বলরামের তত্ব সম্বন্ধীয় 
কথা ।, চিৎশক্তি বলরাম হইতে যে শব্যা, আসন, ছত্র, পাছুকাদি 
লীলার যাৰতীর বস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে; কষ্ণনুখের জন্ত দাউজী দয়াল 
ষে আপনা পর্বাস্ত ভুলিয়৷ যান, সর্বদ। যে তিনি কৃষ্ণসেবায় নিমপ্, এই 
সমস্ত কথ। প্রস্তাব হঠতে হইতে হঠাৎ-ইনি অচৈতন্ত হুইয়! পড়িলেন। 
অই্পাত্বিক বিকার সেই সুবিশাল দেহখানি সমলক্কৃত কাঁরয়। 
সাধারণের আনন্দ বন্ধন করিতে লাগিল। আরক্তিম ঢুলু চূলু 
নয়ন ধুগল হইতে অবিরত ধারে অশ্রু ঝরিয়া দর্শকবৃন্দের হৃদয় ভ্রব 
করিতেছে । কিছুক্ষণ নানারপ শুশ্রধার পর কিঞিত বান্দশ। 
প্রাপ্ত হইয়! চুলিতে চলিতে দাউনীর মন্দিরের পূর্ববিকস্থ একটা নিশ্ববৃক্ষ- 
তলে গিয়া ধাড়াইলেন। পূর্বোক্ত মভাত্বগণ সকলেই সঙ্গে রহিয়াছেন। 
বৃক্ষরাজের অপূর্ব দর্শন! প্রথম একটা মূল হইতে ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া 
অন্থমান ছুই হস্ত উর্ধে উঠিয়া আবার একত্র মিলিত তাবে বর্ধিত 
হইয়াছেন। মধাস্থ ফাকটা দেখিয়। ইনি হ্ষ্টচিত্তে সকলকে বলিলেন-__ 
“দেখ এইটা ক্রক্ষযোনি, বিনি ইহার ভিতর দিয়। পার হই! যাইতে 
পারিবেন, তাহার আর গর্ভবন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে ন1।” বলিয়া 
নিজে উহার ভিতর দিয়া পার হুইয়! গেলেন । ইহার*বেখাদেখি মাধব দাস 

১ 


৩২২ চরিত-ন্ধা। 


বাবাজী, হরিচরণ দাস বাবাজী, বনমালী বাবু গ্রভৃতি সকলেই! অক্রেশে 
পারভইয়। গেলেন । শ্রীরামহরিদাল বাবাজা মহাশয় পার হ্ধীতে গর 
আটকিয়া গেলেন। পেট আর কিছুতেই গলিতেছে ন! দেখিয়। উঠচ্ঃস্বরে 
বণিলেন--ণ্বাধা চরণ! আম ৩ তোমার ব্রহ্ষযোনি পার হইতে 
পারিলাম ন!, আমার ত পেট আটকিসা গেল!” তথন হনি বগিলেন-_- 
“বাবা! আপাঁন নিঃশক্কভাবে গলিয়া আসুন, আমি আছি ভয় 
কি ?” বলিতে » বণিতেষ্ঠ তিনি অনায়াসে পার হয়া গেলেন। তখন 
সকলে তরী বৃক্ষগাজের মূলে উপবেশন পূর্বক কিছুক্ষণ নানারূপ 
ইইগোঠী কর৬ঃ নিজ [নক স্থানে প্রস্থান করিলেন। 

একদিন ম1 জাহবা দেবীর উৎসব উপপক্ষে বনমালী বাবু সগণে 
বাবাজী সহাশঞকে নমন্ত্রণ করিপাছেন। ইনি মাধব্দাস বাবাজী, 
হারচরণ দাস বাবাজী প্রভৃতি মহাতআ্বাগণকে সঙ্গে লহয়! 
গমনোগ্ভত হইয়া নাম ধরিলেন--প্ছরি বলরে ভাই! গদাধর 
গৌর।জ বন্থু ভাহ্ৃবা নিতাই। বন্থ জানব লিতাই। সাত। অদ্বৈত 
গৌসাই ৪” হত্যাদি। অপুর্ব আনন্দ! সকলে নৃত্য করতে করিতে 
শরাধাকুণ্ড, শ্ামকুণ্ড পন্িক্রম। করিয়া মা জাহ্বার ঘাটে 
কিছুক্ষণ উদ্দও নৃত্য কাত্তন করতঃ [বনোদের মন্দিরে গিয়। 
উপস্থিত হইলেন। পুর্ব হুহতেহ কার্তনধবনি শুনি্ব! বনমালা বাবু 
হহাদগকে অভ্র্থনার অন্ত অগ্রগামী হচ্টতেছিলেন, বনোদের বাড়ার 
সমর দরংজায়ই উভযেগ দিলন হলে, ব্নমালী বাবু দগুবৎ প্রণাম করিবা- 
মাত ইনি উহাকে উঠাইয়! আলিঙজন প্রদান পূর্বক ভিতরে প্রধেশ করত; 
কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মহাগ্রলাদ গ্রহণানত্তর পুরা নাম করিতে 
করিতে কুন্থুঘ সরোবরে গমন করিলেন। 

রাত্ধি অন্ধুমান* দশটা--সকলেই নিদ্রিত। বাবাদী মহাশা 


দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃন্দাবনযাত্রা। ৩২৩ 


দাউজীর সন্ুখবর্তী একটী বকুলতলাঁয় শয়ন করিয়া আছেন। 
হ্যামদাদা ইহার চরণ সেনা করিতেছেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, 
হঠাৎ ইহার শরীর হইতে প্রজ্বলিত অগ্নির হ্যায় ভয়ানক একটা তেজ 
বাঁহর হইতে লাগিল । শ্যামদাদা সহা করিতে না পারিয় চক্ষু মুদ্রিত 
করতঃ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন--”এ কি আশ্্যয 1! এরূপ উজ্জ্বল 
রূপ ত আমি আর কথনও দেখি নাই। চোখ বল্সিয়া যায় যে!” 
ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন যে, সেই তেজের মধ্য হষ্টতে 
ইহার দেহে বছবিধ প্রশ্বর্যের বিকাশ হইতে লাগিল । দেখিয়। হআামদাদ। 
একেবারে স্তম্তিত। মনে মনে নানারূপ সংকল্প বিকল্প করিতেছেন, 
ইত্াযবসরে ইনি নিজ চরণ দুঈখানি শ্তামদাদার কোল হইতে টানিয়! 
লইয়া “কৃষ্ণ! কৃ!) বলিতে বলিতে শ্ামদাদাকে বলিলেন,--- 
প্ত্যাম 1” 

শ্তাম। আজ্ঞে! 

বাবাজী। তুই কিচাম্‌? 

শ্ামদাণ! একমনে ইহার কথ। শুনিতেছিলেন । যেমন ইনি চরণ ছুইথানি 
উহার কোলের উপর হইতে নামাইয়া নিলেন, অমনি শ্তামদাদা চমকিত 
ভাবে “ভার মুখের দিকে তাঁকাইয়া রহিলেন; স্বতরাং ইনার প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া হল ন। | তখন কপার নিজেই বলিতে লাগিলেন,--“দেখ , 
নিতাই-গৌর, রাধা-কৃষ পাওয়া অতি সহজ। তাহারা ত তোদের 
সনমুথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, উপযুক্ত হৃদয় না! হইলে তাহাদিগকে চিনে 
কে? যোগা দেহ না হইলে উহাদিগকে আম্বাদন করিবে কে? 
আচার্ধ্যগণ যত কিছু সাধন ভঙ্জনের উল্লেখ করিয়াছেন,একমাত্র দেহ প্রস্তত 
করিবার জ্গ। যোগ্য দেহ প্রস্তত হইবাদাত্রই তৎক্ষাৎ কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইবে। 
কৃষ্ণ বা কষ্ণপ্রেম গ্রাপ্তির জগত কোনও সাধনের প্রক্ষোজন হইতে পারে ন।” 


৩২৪ চরিত-নুধা। 


লাধনের কথা শুনিয়! হ্ামদাদার মুখখানি কেমন এক প্রকার হয়৷ গেল 
দেখিয়৷ বলিলেন-_প্যা, কোন চিন্তা! নাই, নিতাইএর কৃপায় সব হইবে ।” 
ইত্যাদি নানা কথা প্রসঙ্গে রাত্র শেব হইক্সা গেল, প্রাতঃকালে উঠিয়াই 
গোবিন্দদাদদাকে বলিলেন, _“গোবিনন! তোমার নিকট যে বস্্ব রাখিতে 
দিয়াছিলাম & তাহ! শীপ্র লইয়। আইস।* বলিয়া কয়েকজন সঙ্গিসহ 
্ীরাধাকুণ্ডে গমন করিলেন। যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া উভয় 
কুণ্ড পরিক্রম! পূর্বক সঙ্জমস্থলে বসিয়া গোবিন্দদাদার নিকট হইতে 
পূর্বোক্ত বন্ত গ্রহণ করতঃ প্রায় অর্ধঘণ্ট৷ সময় ধ্যান-নিমগ্রভাবে থাকিয়া 
প্রেম পুলকিত শরীরে উক্ত বস্তটা সঙ্গমের জলে নিক্ষেপ করিজেন। 
এদিকে সঙ্গিগণ পরমানন্দে শ্রীকুণ্ডের জলে সম্তরণ করিতেছিলেন। ইনি 
নৃত্য করিতে করিতে গিক শ্রীকুণ্ডে অবগাহন করিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যস্ত 
নানাভাবে জলকেলি করতঃ যথাসময়ে বিনোদ্ধের মন্দিরে মহা প্রসাদ 
গ্রহণ পূর্বক কুন্থুম সরোবরে প্রত্যাগমন করিলেন। 

একদিন অপরাহ্ণ সময় ইনি শ্রীরামহরিদাস বাবাজী, ভরিচরণদাস 
বাবাজী, মাধব্ধাস বাবাজী, শ্তামদাদা প্রভৃতি বৃন্দাবনবাসা কয়েক মূর্তি 
বৈষ্ণব সঙ্গে বসিয়া আছেন, এই সময় হঠাৎ বনমালী বাবু আসিয়া উপস্থিত 
হইলে উনি বলিলেন,-প্দেখ ভাই ! আদার মনে হয় যে একবার 
তোমাদের সকলকে লইয়। গ্রীধাম পুর) যাই।” শুনিয়া! লকলেই যেন 
একটু বিন্মিত ভাব ধারণ করিলে হরিচরণ দাস বাবাজী বলিলেন--“দাদ]! 
খর আজ্ঞাটী কা্রবেন না। আশীর্বাদ করুনঃ পরম মাধুর্যময়ী সুমধুর 
বৃন্দাবনভূমি পরিত্যাগ করিয়া! যেন প্রশ্বর্য্যের ধাম শ্রীজগনাথে যাইতে না 


* ছোট একটী কাপড়ের পু'টুলি বাঁজপীট! মঠে গোপনে উচ্ায় নিকট রাখিবার জনা 
দিয়াছিলেন। 


দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃন্দাবনযাতা । ৩২৫ 


হয়। পুরীধাম মহান্‌ পন্যের ধাম। সেই স্থান কি আমাদের ভাল 
লাগে? 

বাবাজী । ভাই! পুরীধাম প্রশ্বর্য্ের ধাম এ কথা আমি স্বীকার 
করি? কিন্ত শমন্হা প্রভু ত আর প্রশ্য্যধামে বাস করেন নাই। তিনি 
জগন্াথকে ব্রজেন্জ্রনন্দন এবং পুরীধামকে বৃন্দাবন দর্শন করিয়াছেন) 
সুতরাং মহা প্রভুর অনুগত লোকের! ত নিশ্চয়ই পুরীধামকে মধুর হুঈটতে 
লুমধুর মনে করিবে। প্রীশ্বধ্য ও মাধুর্য সাধকের মানসিক ভাব অনুসারে 
হইয়। থাকে । যেমন পূর্ণ পূর্ণতম ব্রজেন্দ্র নন্দনে মাধুর্যেরও পূর্ণ তম তা, 
রশ্বর্ত্যেরও পূর্ণ তমতা, সেইরূপ তাহার নিত্য বসতস্কল শ্রীবুন্দাবন 
ধামেও উভয়েরই পুর্ণ তমতা বর্তমান। সাধকের ভাবানুযাী 
কেহ বা! গো-গোপ বালকসহ কৃষ্ণের বন্ ভোজন গ্রহণ করিয়াছেন, 
আবার কেহ ঝা ব্রহ্মার মোহন ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। এইকপ 
সর্বত্রই জানিতে হইবে। ভাব ত আর বাহিরের শান্্রগত নহে, ভাৰ 
উপাসকের অস্তর-গত। . 

হরি। ভাব অস্তরগত এ কথ! সত্য? কিন্তু বাহিরের কতকগুলি 
বস্ত্র সংসর্গে উৎকর্ষ অপকর্ষ হইয়! থাকে ত! নাহ বস্তশক্তিবুদ্ধি- 
মপেক্ষতে |” প্রশ্বরযগ্রধান স্থানে থাকিলে বিশেষ চিন্তা ক'রয়া 
মাধুর্য ভাব আনিলেও ধামগত স্বভাঁব-সিদ্ধ এশ্বধ্য ভাব থাকবেই 
থাকিবে 

বাবাজী। আচ্ছ! তুমি ত পঞ্ডিত) নবন্ধীপ নীলাচল এবং বুন্নাবন 
ধামের মধ্যে কোন্‌ ধামটাকে তুমি এশ্বধ্যের ধাম বল? 

হরি। কেন, এ ত সর্বসাধারণেরই জান। আছে ষে নীলাচল ধাম 
এয প্রধান ? 

বাবাজী । একটু বিশেষ ভাবে চিন্ত! করিয়! বল। 


৩২৬ চরিত-সুধা । 


হরি। আমি ত চিন্তা করিয়া ইহা! অপেক্ষা অন্য কিছু ধারণায় 
আনিতে পারিতেছি না । আচ্ছা, আপনি কি বলেন? 

বাবাজী। আমি ত বলি বৃন্দাবন ধাম পূর্ণ পূর্থতম পশ্বধ্য : এবং 
মাধুর্যের স্থান। | 

হরি। কিরূপে? আমায় বুঝাইয়া দিন। 

বাবাজী। বৃন্দাবনের প্রশখবর্যের কথা কত বলিব ? গ্রথম হইতে ধর- 
পুতনা, অধান্থর, বকাম্থর, জমলাঙ্জুন, শকটান্র, তৃণাবর্ত, বংসানুর, 
প্রলন্বাস্ুর, ন্যোমান্থর প্রভৃতির বিনাশ, কালীয় দমন, দাবানল ভক্ষণ, 
গোবর্ধন ধারণ, ব্রহ্মমোহন, নন্দমোঁচন, মৃত্তিকা ভক্ষণ প্রভৃতি (কোন্‌ 
লীলাটী মাধুরধ্যময্ আমাকে বুঝাতয়! দাও ত 

হরি। অন্রবধার্দি কাধ্য ত কৃষ্ণের নহে। “বিষুদ্বারে করেন 
কষ অনুর সংহার।” পূর্ণতম ব্রজেন্ত্র নন্দনে একমাত্র মাধুর্য লীল। 
ব্যতীত প্রশ্থর্ষয্ের সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। এনিরস্তর কুঞ্জক্রীড়। 
ধাহার চরিত। 

বাবাজী । ভাই! তুমি ত পণ্ডিত) আগা গোড়া সমন্বয় রাখিয়। 
সিদ্ধান্ত কর! উচিঠ। তুমিই বাললে- “নহি বস্তশক্িবু্দ্ধমপেক্ষতে ।” 
প্রকাশমান ্রশ্বধ্যের মধ্যে আরোপ কিয়! মাধুর্য ভাব আনিলেও 
তাহার মধ্যে প্রখ্ধ্য ভাব থাকবে থাঞ্চিবে। পুত্নার বক্ষের উপর 
কুষ্ণকে দে খয়াও যে তিন কাধ্য করেন না, একথা একমাত্র উপাসক- 
ভেদে ধারণার বিষয় ভিন্ন সার্বজনীন হইতে পারে না। যাঁদ তাহাই 
স্বীকার করিতে হয়, তখে ধামাত্তয়েও ত সামান্ত খ্্বর্ষ্যের বিষয়কে 
মাধুধ্যে পরিণত করা যাইতে পারে! এ ত গেল বিচারের কথ।; 
ব্দি নিরপেক্ষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হয়, তবে বলিতে হইবে 
যে, যাহার! শ্রীগৌরাজদেষের মতাবলত্বী সাধক, তাহাদের পক্ষে 


দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা । ৩২৭ 


নীলাচল ধাম সর্বোপরি এবং শ্রীগৌরাঙগ দেব ধাষকে এবং 
ধামেশ্বরকে যেরূপ ভাবে দর্শন, ম্পর্শন বা অনুভব করিয়াছেন, 
ঠিক সেইরূপ ভাবে দর্শন, স্পর্শন ৭ অনুভব কর! উাঁচত। শ্রীসন্মহা গ্রভুর 
অবতারের যে উদ্দেস্তা তাভ। আন্ত কোথাও সম্পন্ন হওয়৷ অসম্ভব বলিয়! 
শ্রীনীলাচল ধামে অষ্টাদশ বৎসর একাদিক্রমে বাস করতঃ শ্রীরাধাতাবে 
বিভাবত হটয়। অন্তরঙ্গ শ্রম্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দের সঙ্গে 
নিগুঢ় ব্রজ্রস 'াস্বাদন করিয়াছিলেন। আমাদের যখন সেই 
বস্তু আন্বাদনের ব্ষর, তথন সেভ ধামেঃ। সেহ মহাপ্রভুর আম্ুগত্য 
স্বাকার না কারলে কিরূপে আখ্বাদন হইবে ? অন্যান্ত পথ বা মতাবলন্বী 
সাধকগণ নীলাচল ধামকে যাহাই বলুন না৷ কেন, আমাদের পক্ষে 
সেনটীই পরম ধাম । 

ইত্যাদি নানারূপ ভাবে শ্রীমন্মহাভূ মাধুর্্যতত্ব ব্যাথ্যা কারয়। উপস্থিত 
সকলের হদন্জে আনন্দ প্রদান করিলেন। 

শ্রীয়ামহার দাস বাখাজী মহাশয় বলিলেন-_“বাবা! আমার কোনই 
আপত্তি নাই; কারণ যেখানে আমার মহাপ্রভু ; সেইথানেই বৃন্দাবন-- 
সেহখানেই নবহীপ বর্তমান। ইনি একটু মুছু হাসিয়৷ হরিচরণ দাস 
বাবাঞীকে ধলিলেন--পকি হে পঞ্ডিত ভায় ! কি ভাবতেছ 1” 

হার। না, ক আর ভাবিব? আপনার কথায় আমার ভ্রম 
সংশোধন হহুণ ; যথার্থহ গ্রারুত হঙঞ্িয়াদি দ্বারা চিন্ময় অগ্রাকত বস্তর 
উপলব্ধি করিতে যাওয়। ভুল। ভাবের দ্বারাই বস্তু উপলব্ধি, ভাবের 
দ্বারাই আন্বাদন। একবস্ত হইতেই ভাব ভে্দে পৃথক্রূপ আন্বাদন 
হইয়া থাকে। ভাবই একমাত্র যুল। এ সমন্তহ বুঝিলাম ) কিন্ত এই 
ব্রজের রজ ছাড়িয়া প্রাপ্তির বিষ অধিক থাকিলেও যেন অন্তজ্জ যাইতে 
না হয় এই কৃপা করুন। » 


৩২৮ চরিত-স্ুধা। 


বাবাজী। এরূপ নিষ্ঠা থাকা অতি সুন্মর। তবে দেখ (ভায়। | 
আমি অন্ত কিছু বলিতে চাই না। এই বৃন্দাবনে এমন একটা 
সময় আমিবে, খন তোমাদের সকলকে, এমন কি এই বনমালীর 
প্রাণথধন বিনোদ বিনোদ্দিনীকে পর্য্যন্ত স্থানাস্তরে যাইতে হইবে। 

এইরূপ নান! কথোপকথনে বেলা অবসান হইল দেখির়! অন্যান্ত 
সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইনিও নিজ নিতা কৃত্য করিতে 
গমন করিলেন। 

এইরূপ পরমানন্দে কয়েক দিন কুন্ুম সরোবরে কাটিয়া গেল। 
একদিন ইনি পুরী যাইবার মানসে ফণী, রাধাবিনোদ, কালাকুষ্ণ, মধুদাদা, 
দনয়ালদাস, শীতলদাস প্রভৃতি সঙ্গিগণকে ডাকিয়া বলিলেন,_“দেখ, 
তোমরা আর কালবিলম্ব না করিয়! আজই হাটাপথে পুরী যাত্র! কর। 
আমার সঠ্ত যথাসময়ে পুরীতে দেখ! হষ্টবে।” প্রথমে উহার! ইহার সঙ্গ 
ছাড়া হবার জন্ত একটু আপত্তি করিতে লাগিল দেখিয়। মাধব দাস বাণাজী 
বলিলেন, _প্দাদা! এই সুকুমারমতি বালকর্দিগের উপর এন্প কঠোর 
আদেশ কর! হইল কেন ? উহার কি অত কষ্ট সন করিতে পারিবে ?* 

বাবাজী । ভাই! উহাদিগের প্রতি মহাপ্রভুর বিশেষ কুপা। 
এটি আমার আজ্ঞা নহে--মহাগ্রভূর আজ্ঞা । উহারা। অবিচারে পালন 
করিতে পারিলে উচছাদেরই মল ভতবে। 

সঙ্জিগণ আর কোন কথ না বলিয়। সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম পুর্ব্বক 
রওন| হু্লেন। কেবল মাত রাধাবিনোদ এবং কালাককষ ইহার! 
দুইজনে একটি কাটাবনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। অন্তান্ত সকলে 
রওন! হুইগস। বাইধার পরদিন আসিক! বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখ! 
করিবামাত্র ইনি ক্রোধান্িতভাবে বলিলেন --”তোমর! বাড নাই কেন?” 
উ্ছার! বলিল---"আপনাঁ'র লঙ্গ ছাড়ি! যাইতে পারিলাম না।” 


ম্বতায়বার আধা বৃষ্দাবনবান্ত। । ৩২৯ 


বাবাজী। তোষরা! হখন মহাপ্রভুর আজ! লঙ্ঘন করিলে, তখন 
আমার সঙ্গ ত ছাড়িতেই হইবে) তোমাদের আরও বিশেষ অনিষ্ট হুইবে। 
এই বলিয়! নীরব হুইলেন। লঙ্গিগণকে বিদায় দিয়! দশ বার দিন 
কুন্ধম সরোবর়ে থাকিয়া মধুর বাক্যে সফলের নিকট বিদায় গ্রহণ 


ূর্বাক যথাসময়ে অবশিষ্ট সঙ্িগণকে সঙ্গে লইয়! শ্রীধাম পুরী রও! 
হইলেন। 


ইন্তি পণ্গ্ম শণ্ড। 


অন্ন্ধ। 


রদ্দেবীর 
বাসর শয্যা 
বামর শযা 


মাণ্ত 


শুদ্িগন্র। 


শদধ। 
রদ্ববেদীর 
বামক শযা! 
বাসক শযা 
কা খণ্ড 
মমাণ 


রশ র্‌ পৃ । 


১২৪ 
১৬ 
১৭ 
২৩১ 


২৬২ 


গংজি। 
১৯ 
২১ 
২৪ 


১ 


